ঞ্সহ্ত ম্পিন্বনাক্থ স্পান্জ্রীল্ল 
_জীন্মন-চল্বিভ্ড ॥ 


তদীয় জ্যেষ্ঠ কন্ত। 
উ্রীহেমলতভ1 দেবী 
প্রণীত 


্য সাড়ে তিন টাক 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 
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প্রকাশক-_ 
জীপ্রফুল্লচন্জ্র রায় 
দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস, 
১৬৮ কর্ণওয়ালিশ ই্রাট, 
কলিকাতা 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, 


প্রিন্টার__সুরেশচন্র ম্ুমদার, 
৭১।১নং মির্জাপুর ্রীট, কলিকাতা! 


_২-ক্লঙ্স 


রি 


আশার বাস ভবিষ্যতে । 
আমার সন্তানদিগের ক্রোড় যাহারা অলঙ্কৃত 
করিয়াছে ও করিবে 

প্রাণের সেই প্রিয়ধনগুলিকে 
৬... ও 

বন্ধুদিগের নাতি নাত নিগণের 

চারু হস্তে 

আমার এই মহামূল্য সম্পর্ভি 

উপহার দিলাম । 


গ্ন্থকত্রীর লিহেদন। 

আমার আজন্মের সাধ পূর্ণ হইল। যখন হইতে কলম ধরিতে 
শিখিয়াছি তখন হইতে আমার প্রাণের বাসনা! যে পিতৃদেবের 
জীবনচরিত লিখিব। পিতা আমার যখন বিলাঁতে ছিলেন তখন 
তাকে এই কথ! লিখি, তছুত্তরে তিনি লেখেন £-- 

“তুমি তোমার এক পত্রে লিখিয়াছ যে তুমি আমার জীবন- 
চরিত লিখিবে। ছি! ছি! এমন কাঁজ করিও না। তোমার 
পিতার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। ঈশ্বরের 
সেবাতে আমার এই শ্াশ্র যখন শুভ্রবর্ণ হইয়া যাইবে, এই 
রসনা তাঁর গুণগান করিতে করিতে যখন বার্ধক্যবশতঃ 
নিস্তে ও অসমর্থ ইয়া আসিবে, এ চক্ষু তাঁর বিশ্বাসীদলের 
সুখ দেখিতে দেখিতে যখন নিস্তেজ ও অন্ধ হইয়া যাইবে, 
যখন আমি তোমার স্কন্ধে হাত দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে 
যাইব এবং এখন থাহারা জননীর গর্ভে আছে তারা আচার্য্ের 
কার্য করিবে সেই জীবনের যন্ধ্যাকাল পধ্যন্ত যদি বীচিয়া থাকি 
এবং তুমি মা যদি বীচিয়া থাক তবে তোমার বাবার সামান্ট 
জীবনের বৃত্তান্ত নিখিবে। তোমার পিতার জীবনে জগদীশ্বরের 
করুণা কিরূপ কাজ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিও। আমার... 
আবার জীবনচরিত লেখা হুইবে ভাঁবিলেও আমার লজ্জা হয়।* 
. অতএব ভগবান্‌ যখন তার অযোগ্য কন্যাকে বাঁচাইয়! রাখিয়াছেন 
" তখন আমার আজীবনের বাসনা পূর্ণ করিলাম। 0 
আমি পিতার .জীবনচর্ধিত লিখিতেছি শুনিয়া অনেকে ভীভ . 
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হইয়াছেন, মনে করিতেছেন বুঝি বা অতিভক্তিবশতঃ আমি 
পিতার চরিত্র অতিরপ্রিত করিয়া ফেলি। ভগবান জানেন; 
আমি একটা কথাও বাড়াইয়া লিখি নাই। আমার পিতার 
অলৌকিকত্ব কিছুই ছিল না, তিনি দেবতা ছিলেন না। তবে 
আমার বিশেষ সনেহ আছে আমি তীর যথার্থ চিত্র আকিতে 
পারিয়াছি কি না। আমি তীকে ঠিকরূপেই বুঝিয়াছিলাম, 
কারণ রবীন্্রনাথের কথায় বলিতেছি “অনুরাগ অন্ধ নয়, বিরাগ 
অন্ধ'। পিতৃভক্তি আমার চক্ষে সেই অগ্জন লাগাইয়। দিয়াছে 
যাতে তার মহান চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; কিন্ত 
অক্ষমতাঁবশতঃ ঠিক গ্রকাঁশ করিতে পারি নাই। 
পিতৃদেবের বিস্তর ঢাঁয়েরি আছে--আশা আছে তার কিছু 
কিছু সাধারণকে দেখাইতে পারিব। আমর এই গ্রন্থের অনেক 
উপকরণ সেই ডায়েরি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তকের 
গ্রথম পরিচ্ছেদটা স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী 
বসন্তবানার প্রদত্ত একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিত 
হইয়াছে । ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের অনুজ 
শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত মহীশয়ের নিকট হইতে এই সকল কথা 
বসভুবালা সংগ্রহ করিয়াছেন। 'আমি এই জন্য ব্সন্তবালার 
নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমার ভ্রাতা শ্রীমান্‌ প্রিয়নাথের নিকট 
নানাবিধ উপকরণ পাইয়াছি। ডিনি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ কাজ ত তার আমার ছুজনেরই 
কান্ধ; স্ৃতরাং তাকে আর ধন/বাদু দিব কি? সাধনাশ্রম- 
 জংক্রান্ত অধ্যায়টা লিখিবার, সময়ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র চক্রবর্তী... 
কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। | আমি বিদেশে 
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থাকি, বন্ধুগণের সহায়তা লাভের সুযোগ পাই নাই। যেমন 
লিখিয়াছি তেমনি ছাঁপাইলাম। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র কলেবর 
“করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমাকে অনেক কথা 
ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । এই গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের 
কাহারো কোন পরিচয় দিতে পারি নাই, কেবল আঁসল কথাটা 
বলিয়৷ অপর কথা সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভবিষ্যতে 
আরও অনেক শ্রীবৃদ্ধির স্থান রহিল। অনেক ক্রটি বহিয়া গেল, 
তাহ! ভবিষ্যতে সংশোধিত হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক- 
থানি প্রকাশ করিতে হইল, স্থুতরাং নিভূলি করিতে পারা 
গেল না। | 

এই পুস্তকখানি এত শীঘ্র মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত কর! অসম্ভব 
ব্যাপার ছিল। কেহই আমাকে ভরস! দেন নাই। শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্তর 
ঘোষ ইহাকে বন্ত্স্থ করিয়! যথা সময়ে প্রকাশিত করিবার গুরুভার 
স্কন্ধে লইয়া এক অসাধ্যসাধন করিলেন; কেবল তারই একাস্তিক 
যত্বে আমার এই পুস্তকখানি আজ প্রকাশিত হইল। 

'সবুজপত্র” সহকারী শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই বইখাঁনির 
প্রুফ দেখার কঠিন কাঁ্ধ্যটা প্রসন্নমনে করিয়া দিয়া আমায় চির- 
কৃতজ্ঞতা পাঁশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুইজন সহ্বদয় ব্যক্তির 
নিঃস্বার্থ উপকারের কথা আমি বিশ্থৃত হইতে পারিব না। 

কলিকাতা | 
এই জানুয়ারি) ১৯২১ ] ্রহ্ছকর্তরী 
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ং কর্ণ 
1 পাজজালপপাপাপাপীপ পাশা 


'্পহিভ স্পিলাম্বি পানী 
ত্দীন্বস-চল্্রিভ্ড £ 
প্রশন্ম অন্যান | | 
মজিলপুর গ্রাম ও তাহার ইতিহাস । 


কলিকাতাঁর দক্ষিণাঞ্চলের রাজপুর, হরিনাভি, মজিলপুর 
প্রভৃতি গ্রাম বৈদিক ত্রাহ্মণকুলের প্রধান আবাসভৃষি ;- তন্মধ্যে 
মজিলপুর গ্রাম সর্বাপেক্ষা প্রধান ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
অনুমান গঙ্গার এক শীখা এক সময়ে এই পথে বহমান! ছিল_ 
এখন আর সে গঙ্গারপ্শ্রোত নাই। গঙ্গার সেই ধারা এখন 
মজিয়া গিয়াছে । যজিলপুর গ্রামে এখন যেখানে এইরূপ 
প্রবাদ আছে--একসময় তাহা গঙ্গার গর্ত ছিল। গঙ্গা মজিয়া 
ষে স্থানের উৎপত্তি, সেই গ্রামের নাম হইল “মজিলপুর”। 
যজিলপুর গ্রামের সকল পুক্ষরিণীর জলই গঙ্গাজলের হ্যায় পবিত্র। 
মৃত্যুর সময় আপন আপন খিড়কীর পুকুরে সকলকে “অন্তর্জলি” 
কর! হয় তাহাতে গঙ্গাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সে গ্রামবাসী কাহারও 
ংশয় থাকে না-_গ্রামথানি এমনই পবিত্র । গ্রামখানির কিছু 
বিশেষত্বও আছে। কলিকাঁতার দক্ষিণাঞ্চল ম্যালেরিয়ার প্রকোপে 
পড়িয়। ছারথার হইয়া গেল,--কিন্তু এই ক্ষুত্্র গ্রামথানি অগ্যাবধি 
ম্যালেরিয়! রাক্ষসীর কবলে পড়ে নাই। এখানে ম্যালেরিয়া 
নাই এবং কত্ গ্রাধখানিতে ত্রা্দণ কায়স্থগণের ঘনবসতি। জমিদার 


২. ... শিবনাথ-জীবনী |. 


দত্ত গণ হইলেন গ্রামের মধ্যবিন্দু--জমিদার বাড়ীর আশে পাঁশে 
ব্রাহ্মণ ও জমিদারদিগের আত্মীয় কুটুম্বের এবং গ্রামের সীমান্ত 
প্রদেশে কাঁমার, কুমার, হাঁড়ি, বাগ্দী প্রভৃতি ইতর জাতির 
বাস। গ্রামখানি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাক্ষণ প্রধান স্থান। 
গ্রামখানির আর এক বিশেষত্ব এই যে, এক এক পাড়া 
জুড়িয়া এক এক পরিবারের বাস--ষথ ভষ্টাচাধ্য পাড়া, সেখানে 
ভষ্টাচাধ্য বই অপর কেহ বাস করে না; দত্তপাড়া, বন্তুপাড়া 
চক্রবর্তীপাড়াঃ নন্দীপাড়া, কুমারপাড়া ইত্যাদ্ি। গ্রামখানি বেষ্টন 
করিয়। খাল ;-০সই খালের জল কখনও বাড়ে, কখনও কমে । 
খালের সহিত নদীর যোগ আছে। ডায়মওহারবার রেলওয়ে 
লাইনের মগরাহাট নামক স্থানে রেলগাড়ী হইতে নাঁমিয়া শাঁলতি 
বা ভোঙ্গা করিয়া জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি গ্রামে বাইতে হয়। 
পুর্ব্বে যখন রেলপথ হয় নাই তখন ধুলাকে ডোক্গায় অদ্ধপথ 
আসিয়! মগরাহাটা হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিত; কেহ 
কেহ বা গ্রাম হইতে কলিকাতায় পদব্রজেই আসিত। এই 
মজিলপুর গ্রাম কলিকাঁতার ৩* মাইল দক্ষিণে এবং সুন্বরবনের 
অতি সম্গিকটে । একশত বৎসর পূর্বে এই সকল গ্রামে অত্যন্ত 
বাঘের উৎপাত্ত ছিল। লোকে যেমন শুগাল, কুকুর দেখিলে 
কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করে না, এই অঞ্চলের লোকেরাও ব্যাপ্ত 
না। গ্রামের ভিতর বাঘের অবাধ গতি ছিল। এখনও লেখানে 
একটা পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিদিন যেখানে সন্ধ্যার 
সময় বাঘে জল খাইতে আসিত। সে কালের লোকেরাও সাহদী 
এবং বলিষ্ঠ ছিল, বাঘের নাম শুনিলেই লাঠি সৌটা লইয়া. 
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ক ঘাইত। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে সেকালে ৷ 
বাঁঘের উপত্তরপের গল্প অনেক শুনিতে পাঁওয়া যাঁয়। স্বর্গীয় 
*কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বয়স যখন পাঁচ বৎসর ছিল তখন তাহারা 
কোটা ঘরে বিয়া বাটার সন্মুথের ঘাটে তিন এর 
প্রকাণ্ড এক ষাঁড়ের সহিত বাঘের যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। 

ুদ্ধের তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বৃষ না 
প্রাপ্ত হইল! সেই ভীষণ সংগ্রামের কথা আজও সকলে বর্ণনা 
করে। কালীনাঁথ বাবুদের বাড়ীর দোতলায় একদিন বাঁঘ 
উঠিয়াছিল। বাঘের বিষয় আর একটা বড় কৌতুকের গল্প 
প্রচলিত আছে। গ্রামে বর্ষার প্রথম ধারা নামিলেই পুফ্ধরিণী 
ডোঁঝ! স্ফুরিত হইয়া যায়ঃ এবং সেই সময় শত শত কৈ মাছ জল: 
হইতে উঠিয়া পড়ে। পুকুর পাঁড়ে কৈ মাছ কানে হাটিয়া চলিয়া 
বেড়ায়, তখন আবালবুদ্ধবনিতা কৈ মাছ ধরিতে ব্য্ত হুয়। 
দে এক বড় আমোদজনক ব্যাপার। একবার এই প্রকার 
বর্ষার দিনে ছুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলাবলি করিতে লাগিলেন-_: : 
“ভাই, আজ দুজনে ভোরে গিয়া খুব কৈ মাছ ধরা যাইবে, তুমি এসে 
আমাকে ডেকৌ।1” ভোরে এক বন্ধু উঠিয়া ভাঁবিলেন_-“একাই 
সব মাছ ধরিব, বন্ধুকে ডাকিয়া কাঁজ নাই।” তিনি গিয়া দেখেন 
অন্ধকারে বন্ধু অগ্রেই পু্রিণীর ধাঁরে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন।_ 
আস্তে আস্তে পিছন হইতে আদিয়া অন্ধকারে বন্ধুর মস্তক 
উদ্দেশ করিয়া এক চপেটাঘাত কব্িলেন। কিন্তু এ কি সর্কনাশ-. 
এ যে বাঘ! ব্যাঘ্ব মহাশয় মনের আনন্দে কৈ মাছ ধরিয়া খাইতে 
ছিলেন, আচস্থিতে চপেটাঘাত খাইয়া গর্জন করিয়া এক 
নীড়! আন্ধণ এদিকে, ্যানের গঞ্জন শুনিয়াই অটৈতন্ত 


৪ শিবনাথ-জীবনী । 
হইয়া পড়িলেন। ওদিকে অপর বন্ধু অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন 
 ষে ব্রাহ্মণের আর সাড়া শব্ধ নাই--একাই মাছ ধরিতে যাই 
ভাবিয়! পুকুর পাড়ে আসিয়৷ দেখেন বন্ধু অজ্ঞান হইয়া তথায় 
পড়িয়া আছেন। অনেক পরিচর্যার পর যখন তাহার সংজ্ঞা 


হইল তখন সকলে তার বাঘের মাথায় চপেটাঘাতের গল্প শুনিয়া 


কৌতুক করিতে লাগিলেন । | 
সেকালে মজিলপুরের লোকের এই প্রকারে বাঘের সহিত ঘর 
করিতে হইত। বাঘের উপপ্রব নিবারণের জন্য এক এক পাড়া 


বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত, তাহার একটা মাত্র প্রবেশ দ্বার 


দিন থাকিতে থাকিতে বন্ধ করা হইত, তৎপরে সকলে নিশ্চিত 
মনে আপন আপন গৃহে কাজ কর্ম পূজা অর্চনা করিত। একশত 
বৎসর পূর্বে থে মজিলপুর গ্রামের এই অবস্থা ছিল; তিনশত বৎসর 
পূর্বে সেখানে ত গহন কানন ও হিংশ্র জন্তর আবাস ভূমি ছিলই। 
_ এই মজিলপুর গ্রামে ১৬০৪ থষ্টাবে--১*১১ সালে যখন দিল্লীশ্বর 
জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহরাধিপতি প্রতাপাঁদিত্যকে 
যুদ্ধে জয় করিতে আসেন, তখন তাহার মুন্সী দক্ষিণ বাঢ়ী 
সমাজের কাশ্যপ গ্রো্রজ কায়স্থ পুকুষোস্তম দত্তের বংশজ 
সপ্তদশ পর্য্যার় ভুক্ত চন্দ্রকেতু দত্ত, যশোহরের ধুমঘাটের সন্নিহিত 
 চীপাফুলি গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া আপন আত্মীয় কুটুম, 


এ. : পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সঙ্গে 'লইম্সা এই মজজিলপুর গ্রামে 
.. আসিয়! বাস স্থাপন করেন। মজিলপুর গ্রামের অস্তিত্বই তখন ছিল, 


নু নাঃ গ্রামটা তখন থালের সন্নিহিত এক নব নিন্মিত চরমাত্র। 
..- শিবনাথের পুর্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজ শ্রীরুষ্ণ উদগাতা 
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সহিত আসিয়া এখানে বাঁ করিতে থাকেন। মজিলপুর গ্রাম 
*ানি শ্রীকৃষ্ণ উদগাতার বংশাঁবলী দ্বারা পূর্ণ হইয়! গিয়াছে। 
চন্্রকেতু দত্তের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে বিখ্যাত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষও একজন । 
মজিলপুর গ্রামথানি বলিতে গেলে এই চন্দ্রকেতু দত্তের পরিবার 
পরিজন এবং তীহার যজ্ঞপুরোহিত শ্রীরুষ্জ উদগাতাকে অবলম্বন 
করিয়া গড়িয়া উঠে। সুতরাং মজিলপুরের ইতিহাসের সহিত 
চন্দকেতু দভ ও শ্রীকৃষ্ণ উদগাতার নাম চির গ্রথিত। এই 
উভয় বংশের কীত্তিকলাপে মজিলপুরের ইতিহাস পূর্ণ। 

মজিলপুর একখানি ক্ষুত্র গ্রাম”_ইহার কোন প্রাচীন ইতিহাস 
নাই। পটুগীজগণ এই পথে এদেশে আসিয়াছিলেন কিনা! 
জানা যায় না, তবে পটুগীজ দিগের যাত্রা বিবরর৫ে“ময়দা” নামে 
একস্থানের উল্লেখ দেখ! যায়। বাস্তবিক মজিলপুরের উত্তর 
পারে আজিও “মধদা” নামে এক গ্রাম আছে। শুনিতে পাওয়। 
যায় প্রাচীন কালে তথায় বন্দর ছিল। একথা! বোধ হয় উপগ্তাসের 
ন্যায় অলীক কাহিনী নয়, কারণ এই অঞ্চলে লাঙ্গল দিবার সময় 
মাঁটার নীচে ভগ্ন জাহাজ বোট ইত্যাদি জলযানের অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যায়। প্রাচীন জলপথের সগ্নিকটেই যে এই অঞ্চলের 


বসতি ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় যশোহর .. 
হইতে জলপথে সুন্বরবনের ভিতর দিয়! চন্ত্রকেতু দত্ত এখানে 


আসিয়া থাকিবেন। চন্দ্রকেতু দত্তের যজ্ঞরপুরোহিত প্রীনুষ্ণ 
উদগাতা হইতে বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চল দাক্ষিণাত্য বৈদিক 
_ স্রাঙ্গণে পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে । বারী, বারেন্ত্র ও বৈদিক এই তিন 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ দিগের মধ্যে বৈদিক ত্রন্মপগণই জন, যাজন) ও 


৬.  শিবনাথ-জীবনী । 


সংস্কতের চচ্চা লইয়াই থাঁকিতেন। ইহারা কদাচ রাজ সেবা 
করিতেন । স্থৃতরাং চির দরিদ্র হইয়াও ইহারা আত্মসম্মানে' 
পূর্ণ হইয়া থাকিতেন। 

শরীক উদগাতা যশোহর হইতে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তিনি পূর্ব বঙ্গের লোক নহেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামটাতে 
তাহার দক্ষিণ দেশ হইতে আগমনের ইতিহাস নিহিত আছে। কিন্ত 
এ দক্ষিণ দেশ উৎকল কি মান্দ্রাজ তাহা ঠিক বলা যাঁয় না । বেদগান 
করাই একসময় ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম ছিল, _উদগাতা অর্থাৎ যিনি 
বেদগান করেন । অতএব “উদগাঁতা” উপাধিধারী বৈদিক ব্রাঙ্মণকে 
শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতেই হইবে । বৈদিক খত্বিকগণ__হোতাঃ গোতা। 
অর্বধ্যু ও উদগাতা৷ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ 
ও দ্রাবিড় দেশে এখনও অনেক সামবেদী ,বৈদিক ব্রাহ্মণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদগাতাও সামবেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
সে দেশে এখনও বৈদিক প্রণালীতে হোমাদির ব্যবস্থা আছে, সে 
দেশে আজিও বৈদিক ব্রাহ্মণের অপ্রতুল নাই । শ্রীরুষ্ণ উদগাতা৷ এই 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা জানিনা । চু জাল ঠপন 
তার বংশাবলীর মধ্যে এইক্সপ একটা প্রবাদ আছে যে তীহাদিগের : 
পূর্বপুরুষ কেহ উড়িষ্যার যাজপুর হইতে ব্জদেশে আসিমাছিলেন | : 
-. বাঁৎস্ত গোত্রীয় সামবেদী বৈদিক ত্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রাম 
.ছাইয়া ফেলিয়াছেন। মজিলপুরের ব্রান্মণগণ শাস্তচর্চা লইয়াই 
থাঁকিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাবীর 
প্রারস্তে এক মজিলপুর গ্রামে ১০।১২ খানি টোল, চতুষ্পাঠি ছিল। 
এই গ্রামের ব্রাঙ্গণগণ সংস্কত চর্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
মজিলপুরের ব্রাহ্মণ পত্ডিতদিগের সংস্কৃত চষ্চার খ্যাতি বহুদূর, 
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প্রসারিত হইয়াছিল । একদা নবন্বীপের পণ্ডিতগণ এই গ্রামে 
আসিয়া স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত উপযুণপরি তিন চারি দিন 
শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া এতদূর সন্তষ্ট হন যে মজিলপুরের নাম 
দ্বিতীয় নবদ্বীপ রাখেন। বাস্তবিক মজিলপুর গ্রাম একসময় 
সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল। ইংরাজি শিক্ষাই ধনবাঁনের একমাত্র 
পথ হইলেও ইহার! সব চিরদিনই যজন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা 
লইয়। গৌরবান্বিত চিরদারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়াছেন । কদীঁচ 
কেহ বাজসেবা করিতেন নাঁ। এই যে মজিলপুরের টোল 
চতুষ্পাঠির কথা বলিলাম, ইহার মধ্যে শিবনাথের প্রতিপালক 
রামজয় ন্যায়ালঙ্কীরের একটি টোল ছিল । তিনি শ্রীকুষ্ণ উদগাতাঁর 
যোগ্য বংশধর | 

শ্রীকৃষ্ণ উদগাতার বংশের ইতিহাস দিবাঁর পূর্বে মজিলপুরের 
দত্ত জমিদারদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বল! নিতান্ত আবশ্তক | এক- 
সময় মজিলপুর গ্রামের সমুদয় উন্নতির মূলে এই জমিদারগণ ছিলেন, 
ইহারাই একসময় মজিলপুরের রাজা ছিলেন, গ্রামবাসী সকলের 
শুভাশুভ-ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। ইহারা কাছারি করিয়া গ্রামের 
সকল বিষয় নিষ্পত্তি করিতেন । বাস্তবিকই জমিদারবাবুদিগের 
সহিত মজিলপুরের ইতিহাঁস গ্রথিত। মজিলপুর ত আর প্রাচীন 
স্থান নয়--দত্তদিগের ইতিহাঁসই ইহার ইতিহাস-তবে ইংরাজ- 
দিগের এদেশে 'আগমনের বহু পূর্বে মজিলপুর গ্রাম প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। কলিকাতার চৌরজ্ীতে যখন একসময় বাঘ বেড়াইত, 
তখন. মজিলপুরে যে এত বাঘের উপক্রব ছিল__ভাহা আর 
বিচিত্র কি? কিন্তু কলিকাতা, অপেক্ষা মজিলপুর গ্রাম যে 
একসময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন। শাস্রচ্চায় মুখরিত এবং পণ্ডিতগণের 


৮... শিবনাথ-জীবনী | 


আবাসভূমি ছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। নচেৎ ক্ষুদ্র একখানি 
গ্রামে ১৯।১২ খানি টোল চতুষ্পাঠি থাকা কি প্রকারে সম্ভব ছিল? 
| ইংরাজগণ কলিকাতায় যখন রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখনও দত্ত 
জমিদ্বারগণ রাজশক্তি পরিচালন করিয়া মজিলপুর গ্রামবাসীদিগ্রের 
হর্ভাকর্তী বিধাতা রূপে বিরাজ করিতেন। তাহারাই ত্রান্মণ পণ্তিত- 
দিগের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের সমাদর করিতেন এবং ত্াহাদিগের 
প্রতিপালক ছিলেন। ক্রমে ইংরাজের রাজ্য দৃঢ়মূল হইলে ইংরাজি 
শিক্ষা প্রচলিত হইল । তখন মজিলপুরের ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজেও 
তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে সংস্কৃত 
চ্চা তাহাদিগকে দারিদ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। 
তবু এমনি সংস্কার যে বহুদিন পধ্যন্ত রাজসেবা এবং ইংরাজি 
শিক্ষার প্রতি মজিলপুরের ব্রাহ্মণ সমাজের দরুণ অশ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্বমান রহিল। শিবনাথের পিতাই সেকালে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে 
প্রথম রাজসেবা! করেন, সেইজন্য তাহাকে নিন্দাভীজন হইতে হইয়া- 
ছিল। সেই সময় পধ্যন্ত মজিলপুরের ব্রাহ্মণসমজে পুরাতন বিধি 
প্রবল ছিল। ১৮২৫ খুষ্টা হইতে শিক্ষা বিষয়ে নবধুগের সুচনা! 
হইয়াছে । বিশ বৎসরের মধ্যে এ ধারণা সকলের যনে বদ্ধমূল 
হইল যে ইংরাজি শিক্ষা ব্যতীত এ দেশবাসীর আর কোন প্রকার 
উন্নতির আঁশা নাই। ১৮৪৫ সালে ধঙ্গদেশের নান! স্থানে গবর্ণর- 
জেনারেল লর্ড হা্টিপ্জের সময় অনেকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত 

হয়”সেই সালে মজিলপুরেও একটা বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। 
চন সেই সময় হইতেই দ্র মজিলপুর গ্রামে নবালোক' 
প্রবিষ্ট হয়। হাঁলিসহরের শ্তামাচরণ গুপ্ত মহাশয় এই বিগ্বালয়ের 
প্রথম শিক্ষক ছিলেন, _তিনি ছাতবনদের ' অন্তরে জানম্পূহা ও 
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চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য “বিদ্যাবিলামিনী” নাঁমে এক সভা 
* স্থাপন করেন: সেই সময়ে ব্রজনাথ দত্ত নামে একজন বিছ্বোৎসাহী 
ভদ্রলোক মজিলপুর গ্রামে ছিলেন; তিনিও ছাত্রবুন্দের অন্তরে জ্ঞান- 
স্পৃহা জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন । ব্রজনাথ দত্ত “প্রেম- 
তরঙ্গিনী” “সত্যধর্ম্” “নিত্যকর্ম্” প্রভৃতি কয়েকখাঁনি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। ব্রজনাথ দন্তের পুত্র শিবরুষ্ণ দত্ত নব প্রতিঠিত 
হানি বিদ্যালয়ের অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনিও পিতার 
্টায় গ্রস্থরচয়িতা ছিলেন । তাহার রচিত দ্ুখানি পুস্তক “লুক্রেশিয়া 
উপাখ্যান” ও "সঙ্গীত রত্রীকর” বিশেষ প্রসিদ্ধ। ততৎকাঁলে 
শিবরুষ্ণ দত্তের ন্যায় সাধু চরিত্রের যুব! মজিলপুর গ্রামে আর ছিল 
না। শিবকৃষ্ণ দত্তের জ্ঞাতি ভ্রাতা জমিদার দত্ত বংশের হরিদাঁস 
দত্ত মজিলপুর গ্রামে যুবকদিগের ভিতর জ্ঞান ও নীতি প্রচারের 
জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন । হরিদাস দত্ত মহাশয় বিদ্যাবিলাসিনী 
ভার সভাপতি ও শিবরুষ্ণ দত্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন । সভার 
| রর পুস্তকাগার ছিল, তাহাতে সেই সময়কার সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক 
সংবাদপত্র গৃহীত হইত । তন্ববোৌধিনী পত্রিকা; রাঁজনারায়ণ 
বস্থ মহাশয়ের বক্তৃতা প্রভৃতি এই সভায় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা 
হইত। ভবানীপুরের “নতাজ্ঞান সঞ্চারিনী” সভার কাগজ পত্রাদিও 
এই সভায় পঠিত হইত। 
এই প্রকারে মজিলপুর গ্রামে ধীরে ধীরে স্বাধীন চিন্তার ভাব 
প্রবেশ করিতে লাঁগিল। ১৮৫৮ সালে বিগ্ভাবিনাসিনী সভার 
সাম্ংদরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সেই অধি- 
বেশনে শিবকৃষ্ঙ দত্ত মহাশয় সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটা উদ্দীপনায় 
বক্তৃতা দেন এবং সভা! ভঙ্গ হইবার পূর্বে জয়নগরনিবাসী কলাবং 


১০ নী শীবনী। টার 
পরতিলাল রাজা, রামমোহন রায়ের রচিত ছুই একটার সদীত গান 
ঠা ৩১ | 
বলিতে লাগিলেন যে-_“ছেলেরা ব্রহ্ম সভা করিয়াছে” জমিদার 
বাবুরাও ভীত হইলেন এবং বলিয়া দিলেন ঘে এই সভায় যেন আর 
. কেহ না যায়। কিন্তু সভার উদ্ভোগী যুবকৃন্দ এইরূপে নিরস্ত হইবার 
পাত্র ছিলেন না । ত্াহীর! আরও উতমাহের সহিত সকল প্রকার 
সাধু কার্ধো ব্রতী হইলেন । জমিদার বংশের হরিদাস দত্ত এই সময় 
মজিলপুরের সর্ববিধ উন্নতির জন্য প্রীণমণ ঢালিয়া দিলেন। 
পর্লীগ্রামের পথ ঘাট হইতে দেশের যুবকদিগের চরিত্র পর্যন্ত সংস্কার 
করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন । সকল বিষয়েই ত্রাহার 
_ উৎসাহ ছিল-_এমন কি স্বাস্্যে্িতির জন্যও ব্যায়াম চর্চার পরাস্ত 
বাবস্থা করিয়াছিলেন । সমাজ দং্কারের সে বিধ বিবাহ প্রচলন 
করিবার জন্যও উৎসাহী হইয়াছিলেন। 4. 
হরিদাস দত্তের সেই সমগ্নকার তি জীবন চিনা করিলে | 
আশ্চ্ঘ্যান্থিত হইতে হয়। কি পরিধর্তনময় এই সংসার ! শুনিতে 
পা যার, হিল মনের বীবনে গে এই মকল ভাবের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মজিলগুরের সর্বপ্রকার উন্নতির পথ প্রদর্শক 
মিরা রব 











খানি তিনি জব? 7 খাই নিত, 
... বোধ হয় তাহারই ফলে টার উর করেকটা সমান পাগল ্া মা. 
ছিলেন | যে ছুই বাজি মজিলগুরের উন্নতির জপ পত চট রিয়া টি 
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ছি; জাহাদের জীবনের এইযপ অতি শোঁচনীয় পরা হইল ঁ 
হরিনাথ দত মহাশয় মজিলপুরের উন্নতিকল্পে কি না করিয়াছেন? 
ভাহার চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে: মজিলপুরে এক ইংরাজি বিশ্কালয় 
সস্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া! ঘায় হরিনাথ দত্ত ও শিবকৃষ্ণ দত্ত 
এই ছুইজনে অভয়াচরণ দত্ত, উমেশচন্্র দত্ত, হরনাথ মিত্র প্রভৃতি 
স্থানীয় যুবকদদিগকে লইয়া! তাহাদিগের বাগান বাঁটাতে গোপনে 
উপাসনা এবং ্রহ্গ স্তোত্র পাঠ করিতেন । যে উমেশচন্ত্র দত্ত চরিত্র- 
গুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, শিবরুষ্ণ দত্ত ও হরিনাথ 
দততই তীহার জীবনের উন্নতির মূল। হরিনাথ দত্তের চেষ্টায় গ্রামে যে 
ইংরাজি বিশ্কালযটা প্রতিষ্টিত হয় তাহা আড়াই বৎসর পরেই উঠিয়া 
যায়। উমেশচন্ এই বিষ্তালয়ের ছাত্র ছিলেন । বিগ্যালয়টী উঠিয়া 
গেলে তিনি তবানীপুরে লগ্ডন মিশনারী স্কুলে আসিয়া ভত্তি হন এবং 
সেখান হইতে ১৮৫৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
তীয় স্থান অধিকার করেন) সার গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
প্রথম: হইয়াছিলেন। _মজিলপুর গ্রামে সেই সময় ব্রাহ্ম ধর্মের 
প্রভীব.. এজদর বিস্ৃত হইয়াছিল যে অভয়াচরণ, উমেশ 
বাতীত জমিদার বংশীয় কালীনীথ দত্ত প্রসৃতিও ্রাহ্গধর্খের দিকে 
আকৃষ্ট হন এই ' সকল, যুবকদিগের বেশ একটা ঘন নিবিষ্ট 
দল ছিল । ক্তাহারা সর্বদাই গভীর তক, গভীর চিন্তা এধং সাধু কাঁধ: 
লইয়৷ থাঁকিতেন। শিবরুষ্ণ দত্ত পথপ্রদর্শক ও সকলের নেতা 
ছিলেন.। মজিলপুরের ঘুবকবৃনদ কিছুদিন বঙ্জহিতাধিনী নামে এক 
প্রিকা প্রকাশ করেন, শিবরফণ দত্ত ছিলেন ইহার সম্পাদক ও 
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করেন। কিরূপে এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল এখানে তাহা বোধ হয় 
বর্ণন কর! যাইতে পারে। ১৮৬২ সালে ভাদ্রমাসে কালীনাথ দত্তের 
পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল। উমেশচন্দ্র এবং কাঁলীনাথ পুর্বে সংকল্প 
করিয়াছিলেন থে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সকল প্রকার অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করিতে হইবে । কালীনাথের জননী শুনিলেন যে কালীনাথ 
পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন; তিনি সন্তষ্ট হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তত 
করিতে বসিলেন। কাঁলীনাথ গ্রামের আত্মীয় স্বজন; ব্রাহ্মণপপ্ডিত 
সকলকে নিমন্্ন করিলেন। তখন হরনাথ বস্থ ভবানীপুরে 
থাঁকিতেন। তাহাকে সংবাদ দিলেন যে ব্রাহ্ম বদ্ধুদিগকে লইয়া 
শ্রাদ্ধের সময় দেশে আসিতে হইবে, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
পিতৃশ্রাদ্ধ যে পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন সেই মুদ্রিত 
পদ্ধতি খানি পাঠাইয়া দিতে হইবে । তখনকার দিনে জমিদার 
বাবুদ্িগের ভবানীপুরের বাটা হইতে মজিলপুরে পেয়াদার ডাক 
যাইত। মজিলপুরে ভদ্র লোকেরাও সেই ডাকে চিঠি পত্র 
পাঠাইতেন। শ্রান্ধের পূর্বদিন হরনাঁথ বাবু পেয়াদার ডাকে 
খকথানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি পাঠাইয়! দিলেন। ডাক জমিদার 
বাবুদিগের কাছারিতে পৌছিলে তারা হরনাথবাবুর প্রেরিত 
পত্র ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি খুলিয়া পড়িলেন। তখন আর তাহাদের 
বুঝিতে বাকি রহিল না৷ যে ব্রাহ্ম পদ্ধতি.অস্টুসারে এই শ্রাদ্ধ সম্পর 
হইবে এবং তীহারা গ্রামের যত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন 
তীহাদদিগকে ডাকিয়া এই অনুষ্ঠানে যাইতে নিষেধ করিলেন। 
উদ্লেশবাবুরা কয় ভ্রাতা, রামগোপাঁল ভট্টাচাধ্য, বারাসতের পণ্ডিত 
ব্রজনাথ প্রভৃতি ছুই চারিজন লোক শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। ক্রমে শীঁলতি করিয়া কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্ম 
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উপস্থিত হইলেন। এদিকে হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত__পথে-ঘাটে, 
জটলা-আন্দোলন এবং চারিদিকে ছিঃছিঃ রব। কাঁলীনাঁথের 
' জননী ছুঃখে মরিয়। গেলেন_ জমিদারবাবুরা *' ্রাহ্মদিগের উপর 
থড়গাহস্ত হইলেন--এমন কি শ্রাছ্ের যে দোকানে মিঠাইয়ের 
ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল সেই দৌকানীকেও মিঠাই দিতে নিষেধ 
করিলেন। যাহা৷ হউক নান! প্রতিকুলতা স্বত্বেও -কালীনাথের 
পিতৃশ্রাদ্ধ হইয়া! গেল; কিন্ত তখন হইতেই ব্রান্মদিগের উপর 
রীতিমত নির্যাতন আরম্ভ হইল। ভাগ্র মাসে এই ঘটনা হয়। 


__* এইখানে জমিদারবাবুদের বংশ পরিচয় দেওয়া হইল £_.. 
মজিলপুরের দত্ত জমিদারদিগের বংশলতিকা | 


(৯) 
(২) 
তি 
(৪) 


(৫) 


(৬) ও 


(৭) 
(৮) 


হি জাঙি বৃ 


চন্্রকেতু দত্ত 
রমানাথ দত 


জয়রাম দত্ত 
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কান্তিক মাসে উমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদিগের আর এক নিষ্ুর 
পরীক্ষা উপস্থিত হইল । উমেশচন্ত্ের বৃদ্ধা পিতামহী গতাস্তু হইলেন । 
উমেশচন্দ্রের অগ্রজ অভয়াঁচরণ ও উমেশচন্ত্র ব্যতিত বাড়ীতে তখন 
আৰ কেহ ছিলেন না । কাঁলীনাথও কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। আত্মীয় 
স্বজনগণ একঘরে হইয়াছেন বলিয়া কেহ মৃতের সৎকার করিতে 
আসিলেন না। অগতা! ছুই ভাই শব বহন করিরা শ্মশানে উপস্থিত 
হইলেন । ভূত্যকে কাষ্ঠ এবং কুড়ালি লইয়া পশ্চাতে আসিতে 
বলিলেন । অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন-_কাঠ আর পৌছায় না । 
তখন ভৃত্য আসিয়! বলিল-_বাঁবুদের হুকুম, কাঠ কুড়াঁলি লইয়া কেহ 
মৃতের সংকারের সাহাধ্য করিতে পারিবে না । উমেশচন্দ্র জ্যষ্টকে 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া থানার দারোগা নারায়ণদীনের নিকট 
উপস্থিত হইয়া বিপদের কথা জাঁনাইলেন। দারোগা মহাশয় 
অত্যন্ত খাঁটি লৌক ছিলেন। তিনি ভ্োঁধে অগ্নিবর্ণ হইয়া দত্ত 
বাবুদিগের কাছারিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার প্ররোচনায় 
উমেশচন্ত্রের প্রতি এই প্রকার অত্যাচার হইতেছে_-এ দকল 
বে-আইনি কাজ কেহ করিলে সাজ! পাইতে হইবে। সামান্য 
একজন দারোগার কথায় আশ্চর্য্য ফল ফলিল__অচিরে কাঠ কুড়ালি 
সকলই শ্মশানে উপস্থিত'হইল। সেদিনকাঁর মত উমেশচন্ত্ররা ছুই 
ভাই পিতামহীর সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাদিগকে একঘরে হইয়াই গ্রামে বাস-করিতে হইল। অভয়াচরণ 
এবং : উমেশচন্ত্র মজিলপুরে বসিয়াই ্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া 
পিতামহীর আদ্শ্রা্ধ স্প্ন করেন । 

উ্বেশচন্রের পিতামহ যষ্টিচরণ দন্ত জমিদারদিগের নায়েবী 
| করিতেন। একবার.. জমিদারবাবুদিগের কাছারী রক্ষা করিতে 


প্রথম অধ্যায় । ৯৫. 


গিয়া ডাকাতের হাতে পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাহার 
বিশ্বস্ততার পুরস্কীরস্বরূপ যে দশ-বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমী খোরাকী- 
রূপে পুরস্কার পাইয়াছিলেন, উমেশচন্ত্রেরা ব্রন্ষিধর্ম গ্রহণ করাতে 
জমিদার বাবুরা তাহা পুনগ্রহণ করেন । 

মজিলপুর বালিকা বিগ্যালিয় ১৮৫৮ সালে মজিলপুর গ্রামে প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটী যখন স্থাপিত হয় তখন গ্রামের ব্রাহ্মণ 
পণ্তিতগণ বালিকাবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধ ছিলেন । শিবনাথের 
পিতা কিন্ত প্রথম হইতেই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। 
তাহার কন্তা ঠাকুরদাসী এবং কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্রী ছিলেন। যখন হইতে ব্রাহ্ম যুবকগণ এই বিষ্তালয়ের পৃষ্ঠ- 
পোষক হইলেন তখন হইতে জমিদারবাবুর৷ ইহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন যদিও একলময় এই জমিদার বংণীয় 
হরিদাস দতই সত্ী-শিক্ষণী বিষয়ে উদ্ভোগী ছিলেন। পণ্তিত কালীধন 
ভট্টাচার্য্য আমৃত্যু এই বিদ্বালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । 
ব্রাহ্ম যুবকগণ হিতৈষিণী সভা স্থাপন করিয়া! বালিকাবিষ্ঠালয়ের 
জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন । যখন উমেশ 
এক প্রতিবেশিনী আত্মীয়ার নিকট হইতে একখণ্ড জমি লইয়া 
স্কুলের বাড়ী নির্শশণ করিবার আয়োজন করিলেন, সেইসময় 
জমিদারবাবুদিগের ছুইজন ভৃত্য--শুঁকরো৷ মুসলমান ও তাহার পুত্র 
সেই জমি  তাহাদিগের পাটা লওয়া বলিয়া নালিশ করিল। 
বারুইপুরের আদালতে এই মোকদদমা উঠিল। এই মিথ্যা মোকদ্বম। 
অনেক চেষ্টা 1 আয়োজন সন্কেও টে কিল না এবং শুকরো মুদলমানের 
মিথ্যা মকদামা 'আনয়নের :জন্ত তিনমাস সশ্রম কারাবাস হইল। 
তখন শিবনাথ ভবানীপুরের বাজ! হইতে প্রতি রবিবারে শুকরো' 


১৬ _ শিবনাথ-জীবনী | 
মুসলমানকে জেলে মিঠাই খাওয়াইতে যাইতেন। যাহা! হউক পরে 
জমিদার মহেন্্রনারায়ণ দত্তের আন্কুল্যে মজিলপুর বালিকা বিগ্যালয়টা 
জমিদারবাবুদের এক বাটাতে স্থানাস্তরিত হইল এবং তখন হইতে 
জমিদারগণই বালিকাবিষ্ঠালয়ের পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালক 
হইলেন। অগ্যাবধি বাঁলিকাবিদ্যালয়টা জমিদারবাবুদিগের বাটাতেই 
আছে। 

শিবনাথ ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় বিষ্ভাশিক্ষীর জন্য 'আগমন 
করেন। তিনি ছুটাতে ধখন দেশে যাইতেন, তখন বিগ্যাবিলাঁসিনী 
সভায় এবং তৎপরে হিতৈষিনী সভায় গমন করিতেন ও প্রবন্ধাদি 
পাঠ করিতেন। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের হিতৈষিনী সভার 
উপর দারুণ বিরাগ ছিল । তখনকার দিনে পথে ঘাটে কেহ ব্রাঙ্গ- 
যুবকদিগের সহিত কথ! কহিত না, কিন্ত শিবনাথের পিতা! তেজস্বী 
হরালন্দ পুত্রকে কখনও ব্রাহ্মযুবকদিগের «সহিত মিশিতে নিষেধ 
করিতেন নাঁ। ১৮৬৫ সাল হইতে শিবনাথের ধর্মভাব গ্রবল হয়-_ 
তখন উমেশচন্ত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীননাথের সঙ্গে শ্মশানে গিয়া 
উপাসনা করিতেন এবং জমিদার যোগেন্দ্রনাথ দত্তের বৈঠকখানা, 
বাড়ীতে প্রেতাতস! আহ্বান করিতেন । 
২৮৬৩ সাল হইতে মজিলপুর গ্রামে ত্রাঙ্গধর্ম্ের প্রভাব প্লান 
হইয়া আসে। কালীনাথ, উমেশচন্ত্র, হরনাথ প্রভৃতি কার্ষ্যো- 
পলক্ষে অন্ঠাত্র চলিয়! যাঁন এবং সংস্কার্ষদিগের নেতা শিবকৃষ্ণ দত্ত 
পাঁগল হইয়া দেশে রূহিয়া গেলেন এবং কলিকাতাই লা 

্রাহ্মদিগের কর্ণর্ষেত্র হইয়া পড়িল। 


ভ্বিতীল্ত্র অনম্থ্যাম্তর ৷ 
₹শ পরিচয়--পিতামাত| । 


পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি শ্রীরুঞ্ণ উদগাতাঁর বংশাবলীর 
দ্বারা মজিলপুর গ্রামথানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । এখানে 
শিবনাথের পিতৃুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি । এই স্থানে যে বংশ- 
লতিকা * সন্নিবিষ্ট হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শিবনাথ 


* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বংশলতিকা । 
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শ্রীরুষ্ণ উদ্‌্গাতা 

ছে জাজ 

টিটি বা খাউ বিষ্যালঙ্কার 
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 

দীতারা ভটাচাা- হু তেবী 
রাধানাথ ভট্রাচারধ্য-_মনৌরম! দেবী 
রামজয় সতায়ালঙ্কার-_হুশীল! দেবী 
রামকুষার ভ্টচাযা__লী দেবী 
নন ভাচাট-_গোলোকমসি দেব ও 
শিবা শী --প্রসদরী ও বরাজমোহিলী দেবী 
রিনা ভট্টাচাধ্য-_অবস্তী দেবী 


১৮ _ শিবনাথশ্জীবনী। 
শ্রীকষ্জ উদগাতা' হইতে নবম পুরুষ পরে। শ্রীরুষ্ণ উদগাতার পুত্র 
স্লাজেন্দ্র “ভট্টাচার্য্য” উপাধি লাভ করেন । তখন হইতে “উদগাতা” 
উপাধির. পরিবর্তে ইহারা “ভট্টাচার্য” নামেই পরিচিত হইয়া 
আসিতেছেন। রাঁজেন্দ্রের পুত্র রামেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন । তিনি 
পাঁঙিত্যের জন্ঠ বিদ্যালঙ্কার উপাধি লাভ করেন । লোকে তাহাকে 
“ডি বিষ্যালঙ্কার” বলিয়া ভাঁকিত। শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় 
ায়ালঙ্কার রামেশ্বরের প্রপৌত্র রাধানাথ ভট্টাচার্যের পুত্র । 
শিবনাথের জন্মের বহু পূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও মজিলপুর গ্রামে শিবনাথের স্বগোত্রীয় 
্রাহ্মণদ্দিগের মধ্যে ১০১২ থানি টোল ও চতুষ্পাঠি ছিল। তন্মধ্যে 
শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় স্যায়ালঙ্কারের একটা । জমিদার 
দত্তগণ শ্রীকৃষ্ণ উদগাতার বংশজ রামজয় স্যায়ালঙ্কারকে কেবল কুল- 
পুরোহিত জ্ঞানে নয়? তাহার পাপ্ডিত্যের জন্যও তাহাকে অত্যন্ত 
ভক্তি ও সন্মান করিতেন । 

রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রামকুমার ভট্টাচার্য্য স্বগ্রামেই 
ক্াস্বায়ণ গোতীয় পদ-মান-কুল-শীলসম্পন্ন পরিবারে বিবাহ করেন। 
তাহার পত্বীর নাম লক্ষী দেবী ছিল। ইনি নামে লক্ষী দেবী 
ছিলেন বটে কিন্তু অতি প্রতাপশালিনী তেজস্বিনী নারী ছিলেন । 
তাহার ভয়ে কেবল পরিবার পরিজন নয়, গ্রামের চোর ভাকাত 
পর্য্যন্ত কাপিত। তিনি দেখিতে গৌরাঙ্গী ও তন্বী ছিলেন? কিন্ত প্রচণ্ড 
ক্রোধন প্রক্কতি সম্পরা ও কার্ধ্যকুশলা ছিলেন ।- ইহার পতি রাষ- 
কুমার ভট্টাচার্য্য দীর্ঘাবয়ব, শ্তামাঙ্গ; ধর্মভীরু, দয়ালু ও শাস্ত স্বভাব 
পুরুষ ছিলেন__পত্ীর ভয়ে সর্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। 
শিবনাঁথের পিতামহ পিতামহী সম্বন্ধে পরিবাঁর মধ্যে অনেক গল্প 


| ' দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৯ 
শুনিতে পাওয়া যায়। লক্ষমীদেবী একবার কি করিয়া চোর 
ধরিয়া ছিলেন, সেই গল্প করিতেছি £-- 

সেকালের মাটার ঘরে সহজেই চোৰে সির্ট কাটিত। রাত্রে 
একই ঘরে ৩৪ বার সিঁদ কাটার গল্পও শুনিয়াছি। একবার 
চোরে পিঁদ কাটিয়া লক্ষমীদেবীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং লক্ষ্মী- 
দেবীর গলার অলঙ্কার খুলিবাঁর চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে 
লক্ষ্মীদেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চোরকে শক্ত করিয়া ধরিয়া 
ফেলিলেন ও স্বামীকে ভাকিয়া৷ বলিলেন “ও মন্দ ওঠ, আমি চোর 
ধরেছি”-_ওদিকে তাঁর স্বামী চোরের নাম শুনিয়াই ঘর্মাক্ত 
কলেবর হইলেন) তিনি টু'শব্দ করিলেন নাঁ। লক্ষ্ীদেবীর সঙ্গে 
অনেক টানাটানি ধস্তাধস্তি করিয়া চোর হাত ছাড়াইয়৷ পলাইল। 
তিনি যে এতক্ষণ চোরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট) 
আর কতক্ষণ ধরিয়া রাখিব? চোরত পলাইয়া গেল তখন পতির 
উপর লক্মীদেবী তর্জন গঞ্জন করিতে লাগিলেন । তাঁকে শতবার 
ধিক্কার দ্রিলেন। কিন্তু সেই অবধি 'মার কখনও উর ঘরে চোরে 
সি দেয় নাই। এই লক্ষীদেবী আর একবার বাঘ তাড়াইয়া 
ছিলেন। তখনকার দিনে মজিলপুর গ্রামে বড় বাঘের উপদ্রব 
ছিল, সেইজন্য এক এক পাড়া বেড়া দিয়! ঘেরা থাকিত। তাহাতে 
একটা মাত্র সদর দ্বার-_তাহা বেল! থাক্ষিতেই বন্ধ করা হইত, 
তখন পাড়ার সকলে নিশ্চিন্ত মনে কাজি কর্ম করিত। একবার 
অসাবধানতাঁবশতঃ সদর দ্বার যথাসময়ে বন্ধ করা হয় নাই 
বলিয়া পাড়ার মধ্যে বাধ আসিয়াছিল। শিবনাথের পিতামহ্‌ 

সন্ধ্যায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় পাড়ায় “বাঘ” “বাঁধ” 
রব পড়িয়া গেল। তিনি ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত যেষন 


২ ৫ শিবনাথ-জীবনী। 


মুখ বাড়াইবেন, সত্যই ক্ষানাচে বাঘ! একেবাছে খাধের সঙ 
চোখাচোখি || তার কণ্ঠস্বর এড়াইয গেল, ভীতিকম্পিত 
স্বরে বলিয়া উঠিলেন “সত্যি যে বাঘ আমায় নিলে” অমনি 
লক্ষীগাকুরাণী বলয়! উঠিলেন “পিছন ফিরোনা, চোথোচোখি চেয়ে 
থাক*__এই বলিয়া এক.গ্রোছা জলত্ত কাঠি লইয়া! বাঘ মহাশয়ের 
 সুখাগি করিতে গেলেন। বাঁঘ এই হুর্যোগ দেখিয়! দৌড়। 
স্বামীকে বাঁধের মুখ হইতে লক্ষী দেবী উদ্ধার করিলেন। 
লোকে তাকে “বাঘতাড়ানী” “চোরধরুণী” বলিত-_তিনি তাহাই 
ছিলেন। কিন্তু তার পতি ঠিক তাহার বিপরীত প্রক্কতি 
সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মত পরছুঃথকাতর দয়ালু ব্যক্তি বড় 
দেখা যায় না| তীহার জননী অর্থাৎ রামজয় স্যায়ালঙ্কাবরের 
গৃহিনী পুত্রের মতই নিরীহ ও দৃয়ামরী ছিলেন। মাতাপুত্রে 
মকল বিষয়ে একমত--আর উভশ্বেই লক্গমীদেবীর ভয়ে সন্স্থ 
থাকিতেন। পুত্র সান করিতে গিয়া অভুক্ত কাহাকে 
দেখিয়া আসিলেন, আসিয়া চুপি চুপি মাকে বলিলেন; “মা 
একজন গরীব অভুক্ত আছে, তাঁকে আমার ভাত কটী দিই-- 
আমরা মায়ে চি একজনের ভাত ভুজনে খাবো”। 
যাহাতে পরী এ সকল দয়া দাক্ষিণযর কথা কিছুমাত্র জানিতে 
না পারেন, সেইজন্য অনেক উপায় করিতেন। একদিন 
শিবদাখের বড় পিসি দোলায় বসিয়া আছেন এমন সময় তীর 
পিতা গামছা! পরিয়া জানাস্তে ফিরিয়া -আসিলেন। পিতাক্ষে 
দেখিয়াই কন্তা বলিয়া! :উঠিলেন-_-“বাধা কাপড় কোঁথাঁ় গেল, 
গাঙ্ছা! পরে এষেছ যে”! পিতা কাঁতরভাবে কাছে গিয়া চুপি 
চুপি বলিলেন-_ষ্র্ে মা! চুপ কর, চেঁচিয়ো না তোষার মা যেন, 


 ছিতীয় অধ্যায়। ২১. 
শোঁনে পা আহা একজন বড় ছুঃখী তা কাপড় নেই টাকে 
দিয়ে এসেছি”। শিষনাঁথের পিতামহ পিতাষমহী এই প্রকা 
প্রতি সম্পর্ন ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টান্দে প্রবল বড় ও বন্যা 
হইয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণ অঞ্চল ভাঁসিয়া যায়| লেই সময় 
হাঁজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বন্ার জল সরিয়! 
গেলে ভীষণ ওলাউঠা রোগ দেখা দিল। সেই প্রথম সে 
দেশের লোক ওলাউঠার নাম শুনিল। ওলাউঠায় দেশ 
ছারখার হইয়া গেল। এই বিষম রোগে দশ দিনের মধ্যে 
শিবনাথের পিতামহ, পিতামহী ও প্রপিতামহী যারা গেলেন । 
তখন শিবনাথের পিতা হরানিন্দ ভট্টাচার্যের বয়দ ৬।৭ বৎসর 
হইবে। বৃদ্ধ রামজয় স্ঠায়ালঙ্কারের উপর তখন নাঁতি নাতৃনি- 
দিগকে মানুষ করিবার তার পড়িল। শিবনাথের বড় পিসি 
গিয়াছে । বালক হ্রানন্দ ব্যতীত, গণেশজননী নামে আর. এক 
কন্ঠা ও রাঁতারণ নামে এক শিশু বালক রাখিয়া পিতামাতা গত 
হ্ন। বৃদ্ধ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার এই সকল মাতৃপিতৃহীন শিশ্ুসস্তান- 
দিগকে লইয়া সংসার পাতিলেন | কয়েক বৎসরের মধ্যে শিবনাঁথের 
কাঁকা রামতারণের মৃত্যু হইল। তখন“হরানন্দ ট্টাচার্ধ্যই একমাত্র 
ংশধর হইয়া ঠাকুরদার্দার পরঙ্গ আদরের পাত্র ইইলেন। কিন্তু 
লক্মীদেবীর গর্ভের সন্তান হরানন্দ বাল্যকাল হইতেই জননীর ন্তাঁয় 
প্রচণ্ড ক্রোধন প্রকৃতি সম্পর্রীহই! উঠিল। বৃদ্ধ পিতামহ্র এই 
রায়ের রানার নূর হইয়াছে তাহা খা 
বলিবার নয়। ্ 

' আন্ুমান ৯৮২৭. লাগে হরাননের জন্ম হয়। সাহার বশ 








কোল াছিগোজ গ্রামের ৮হরচ্ যর আনন 
জোট্ঠা কন্তা গোলোকমণি দেবীর সহিত তীহীর বিবাহ 
ক. তি শৈশবকালেই এই কন্ঠা কুলীন বৈদিক সমাজের. 
প্রাসুারে হযাননদের বাগ্দতা ছিল। ক্রমে হালের 
নববধূ, মজিলপুরে শ্বশুর ঘর করিতে আঙিলেন। শ্বশুর 
শাশুড়ী নাই, গৃহে বড় ননদ'গৃহিণী, বৃদ্ধ দাদাশ্শ্তর অন্ধ 
ও বধির হইয়া দ্বিতীয় বাল্যদশা! যাপন করিতেছেন, ঘরে, 
আর কেহ নাই। বালিকাবধূ গোলোকমণি অতিশয় বুদ্ধিমতী 
ও কাধ্যপটু ছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ননদের সহিত 
তাহার অসভ্ভাব জন্মিয়া গৃহে ঘোর অশাস্তি উপস্থিত হইল। 
এই অশান্তির ফলে শিবনাথের শৈশব ভীবন ঘোর সন্কটময় 
হইয়াছিল। তিনি আত্মজীবনীতে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন.। 





_. হরানন্দ ভট্টাচার্য্য গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িয়া বিবাহের পরে 


. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়িতে লাগিলেন। কলেজ হইতে 
.. বাহির হইয়া মজিলপুরে গব্ণমেন্ট স্কুলে পণ্তিতি কর্খা লইয়া 
-.. শে বাস করিতেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য গোর ব্রাহ্মণ". 
5. দিগের মধ্যে প্রথমে রাজসেবা করেন; তৎপূর্বে কেহ কখনও ৃ 
. ঝ্লাজকাধধ্য করেন নাই। গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্ণ লগয়াতেও ) 
২ ভ্ঞাতিগণের মধ্যে তাহার বিলক্ষণ নিলা হয়। 
১... পবরমন্টের চাকরি ভি আর: এক -কারণে দর 

... ভিতর তার “হেব” বলিয়া নিন্দা ছিল-_পায়ে চটি এবং গায়ে 
: গেষি দিতেন বলিয়া ভর সাহেবীনার চুড়ান্ত হইয়াছিল 
্ সেকাল আর. কালে কি প্রজ্দে! হান চার দেখিতে 








চা 
জপ ০৯০০:০৪১০৪ ৯৮০ পপ ৯৯৮ পাস শা পাপা সল্প 





শিবনাথের পিতা হরানন্দ 
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_গৌরবর্ণ « এবং ধর্জাকার ও ওকশ ছিলেদ নু দেখিলেই কাহাকে | 
সাক্ষাৎ অধরিশস্্া বলিয়া বোধ হইত। যেন অলমব হুতাশন-. 
প্রতি “ কথায়. প্রতি ' পাদক্ষেপে তার. গর্ব. ও. কোধের 
পরিচয়পাওয়া যাইত। তিনি. বিশব্ধা্ডের : কাহাকেও ভয় 
করিতেন না । রাগিলে জ্ঞান থাঁকিত না, ঘরে আগুন দিতেন, 
মুদ্রায় জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেন-__যেন কা্টিংহার | 
করিবার জন্য ভৈরবমূষ্ঠি ধারণ করিতেন । গ্রামের আপামর সাধারণ 
শ্লোক, নৌকার দীড়ী মাবি, ইতর ভর তাহাকে “রাগীঠাকুর” 
বলিয়া জানিত--সহজে কেহ তীর ক্রোধে ইন্ধন দিত না।, 
শিবনাথের পিতার সত্যান্তরাগ ও ন্যায়নিষ্ঠা অসাধারণ ছিল. 
সত্য এবং শ্তায় সঙ্গত বলিয়া যাহা বুঝিতেনঃ কাহারও ভয়ে বা. 
অনুরোধে তাহা হইতে একপা হটিতেন না । কথায় কথায় বলিতেন 

পিরশা ছুণিয়ার কাকেও ভরায় না, শর্মা কারো বশ নয়”. 
মজিলপুর গ্রামে ১৮৫৮ সালে বালিকা বিদ্যালয় প্রথম, স্থাপিত: 
হয়। তখন গ্রামের ্রাহ্ম ভাঁবাপন্ন যুবকদিগের চেষ্টাতেই, ইহা 
স্থাপিত হয়। ব্রান্দরা এই বিদ্যালয়ের পৃষ্টপৌষক : বলিয়া 
অজিলপুরের দত জমিদারগণ ইহার বিরোধী: হইয়া দাড়াল।- 
তখন -্বগীয় হরনাথ বস্তু মহাশয়ের জো রীতা! জীবন 
বন্ধ “ডালকুতা” লইয়৷ বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া বলিয়া রগ তেন--. 
“ভাল চাওত মেয়ে স্থলে পাঠাও, নয়ত কুকুর বেলাইয়া দেব। 
কুকুরের ভয়ে লৌকে বাঁলিকাবিষ্থালয়ে মেয়ে পাঠাইতে, 
সবীক্কত হইত।. প্রথমে জমিদারবাবুদের প্রবল, বাধা সত, 
জেয়েদের স্কুল বসিয়া গেল। কবি রী রি হিণী,, 
এক শিষপাথের, ভগিনী ঠা তিন ছাবী 




















২৪... র্‌ _শিবনাথ-জীবনী | 


বস মধ্যে ধান পত্তিত হরান্দ আচার্য রা 
ববিয়াছিনে।-“ঘদি আর কেউ স্কুলে মেয়ে না দেয়, হয. 
আবার মেয়ে যা সু চলিবে ।” যেখানে প্রতিবাদ; যেখানে বাঁধা, .* 
হুরানন্ম, শর্খা সেইখানেই বিজয়ী বীরের মত দাড়াইতেন। : 
শিবনাথের পিতা বিদ্বান ও সত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কাব্য 
কথায় ও সং্গ্রস্ের সমালোচনায় তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। | 
তিনি অতিশয় সদালাগী ও স্ুরসিক ছিলেন রী রসিকতার আর . ৃ 
অন্ত ছিল না। সকল প্রকার জনহিতকর কার্ধ্ে ভার আদম্য 
(উৎদাহ ছিল। পল্লীগ্রামে যখনই অগ্রিকাও উপস্থিত হইত, 
রান শর্মা সর্বাগ্রে সেই জলন্ত চালের উপর উঠিতেন, এবং সকলকে 
জল আনিয়া দিবার জন্ত উৎসাহিত করিতেন । কত সময় 
দেখা গিয়াছে, কোন ছুঃখিনী বিধবাকে কন্যাদায় হইতে 
উদ্ধার করিবার বন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া 
তাহার দায় উদ্ধার করিয়াছেন। শিবনাথের পিতার স্থায়ে 
লেশমাতর সত্রতা স্থান পাইত না-ুত্রতা তিনি তিলমাত্র সহ করিতে 
পারিতেদ না । শিবনাথ তাহার পিতার উদারতা, সহদয়তা, 
বাপটুতা, রসিকতা, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারম্পহ! রা: 
্ ভ করিয়াছিলেন।. 

ইরানন্দ ভট্টাচার্যের াধতার কয়েকটা নত দিতেছি একবার. 








মজি নি আঞ্চলে ছুভিগ্ষ হয়। সৈ সময় গরীব লোকের কষ্টের একশেষ 


দেখিয়া গবর্ণমেন্ট রিলিফ ফণ্ড খোলেন হরানন্দ শর্মার 
সত্যপরায়পতা ও কার্্যপরায়ণতার খ্যাতি এতদুর ছিল যে ক 
নিয় করিযবাছিলেন পণ্ডিত হ্রানন্দের নিকট হইতে সার্টিফিকেট: 
আনিলেই তাহাকে সাহায্য করা হইবে।. ইহার কারণ এই ছিল যে... 





ও দ্বিতীয় অধ্যায়। ২. 
(নিক বহর সটান বিড ঠযাড়ী গিয়া তার: 
রান্নাঘরের উনান দেখিয়া আসিয়া! তবে সার্টিফিকেট দিতেন। এই 
দষয় হরানন্দ কলিকাতায় চাকরি করিতেন । গ্রীষ্মের ছুটাতে দেশে: 
গিয়াছিলেন। ছুটার শেষাশেষি কলিকাতা আসিবার দিন নিকট 
হইয়াছে, এমন সময় শুনিলেন মজিলপুর হইতে ৩1৪ মাইল দূরে 
কোন চাষ! লোক সপরিবারে অনাহারে আছে-_-শুনিয়া নিজের 
গোল! হইতে ছুই পালি চাউল কাপড়ে বাধিয়া হাটিয়া তাকে দিয়া 
আসিলেন এবং সেই সঙ্গে বলিলেন “রবিবার যখন হাটে যাবে আমি 
তোমাকে নার্টিফিকেট দিব, তুমি সরকারি সাহায্য পাবে।” সেই 
রবিবারই কলিকাতায় ফিরিবার দিন। পরদিন সোমবার ছুইমাঁস 
চুটার পর স্কুল খুলিবে, অনুপস্থিত হইলে ছুইমাসের মাহিনা কাটা 
যাইবে। এদিকে হরানন্দের মনে নাই যে চাষা লোকটাকে 
সাটিফিকেট লইবার জনয সই দিনই "আসিতে বলিয়াছেন। যথাসময় 
শিবনাথকে সঙ্গে লইয়া. শালতি করিয়া যাত্রা করিলেন, শালিতি 
অনেকদূর আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সেই 
চাষা লোকটাকে তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। অমনি চীৎকার 
করিয়া মাঝিদের ডাকিয়া বলিলেন-_“ বাপু খামা,থামা__শালতি ফের! 
-_আমার আর যাঁওয়। হবে না, বাড়ী যেতে হবে_-তোদের ভন্ব নাই 
আমি তোদের পুরা ভাড়া দিব ।" শিবনাথ বলিলেন--“বাবা কাল 
যে স্কুল খুলিবে, আপনাকে উপস্থিত হতেই হবে”। হরাননদ 
(বলিলেন_-“তা কি হবে__আমার নাহয় ছুমাসের 'মাহিনা কাটা 
যাবে। আর এ লোকটা যে. সপরিবারে অন্নাভীবে মার! যাবে।, 
আমি নিন্দের কথা এখন ভাবতে পারি না_এগরীবকে কথা 
দিয়াছি আমায় তার উপায় করতেই হবে|”: 7: 





চবি _শিবনাখণ- জীবনী 1 


 হজীননের হৃদ়খানা এই প্রকার ছিলি ভাহার তানি 
'কিরূপ-ছিল তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি: -. 
_.. তখন হরানন্দ মজিলপুরের হাডিংসুলের হেপপ্ডিত একবার 
স্থলের ঘর তৈয়ারি হইয়া কিছু বাশের খু'টি বাচে। হরানদ 
্বীশগুলি পুকুরের জলে ডূবাইয়া রাখিয়া কর্তৃপক্ষদিগকে পত্র লিখিষা 
জিজ্ঞাসা করেন সেই খু'টিগুলি কি বিক্রয় করিতে হইবে? অনেক 
দিন গেল পত্রের আর জবাব আসে না-_হরানন্দ সেই বীশগুলির 
কোন উপায় করিতে পারেন না এমন সময় একদিন প্রাতকাঁলে 
হরানন্দ গৃহের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন এমন সময় একজন : 
ভদ্রলোক আসিয় তাকে বলিলেন---“পঞ্ডিত মশাই, আমি একখানা 
ঘর কর্ছি। পাকা বাশ পাচ্ছি না আপনার স্থুলের কিছু বাশ অমুক 
... পুকুরে ভোবান আছে শুনেছি, যদি দয়া করে আমায় বাশগুলি 
দেন, বড় উপকাঁর হয়, আমি আপনাকে কিছু টাকা ধরে দেব +” 
... হান প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই লোকটা কি বলছে। তিনি 
.. বল্পেন_/বাপুঃ সরকারি বাশ, আমি তাদের চিঠি লিখেছি, তারা 
ধা হস্ুম দেবে তাই হবে» আবার নেই লোকটা কে টাকা ধরে. 
দেবার কথা বলিল, তখন হ্রানন্দ বুঝিতে পারিবেন লোকটা 
তাকে 'ঘুস দিবার প্রস্তাব করছে । আর কোথায় যাঁয়!' হরানন্ছ, 
শর্মা সিংহ বিক্রমে হুকা ফেলিয়া সেই লোকটার গলা টিপিয়া 
বিজ ্ন-“কি- এত বড় আম্পর্ধী, আমায় টাকা ধরে দিতে চাও 
চোর! তি নশচর সেই বাশ কিছু সরিয়ে, এখনই থানায় চল*- 
পানে রানের হইতে তাহাকে: আর ছাড়ান 
যায? না। ।. মা 











দিত 








রা | ৯৮৯৫ কি ১৮৯৬ সালে যখন শিবনাথ কর্ণজাবল টে উপ 
লাইব্রেরীতে থাকিতেন তখন একদিন ঘরে আসিয়া দেখেন, হবাননদ 
অতি বিষল্রভাবে শিবনাথের বিছানায় শুইয়া আছেন। তিনি সা 
মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন “বাবা, আপনার কি হয়েছে, এত 
আছেন কেন ? 

.. হরানন্দ__ দস কারা ছা" 
শিবনাথ-_কি ক্লেশের কারণ?” 
রি ভেবেছিলাম যে এক পয়সাও. খা না যো, 

এতদিন মনে করেছিলাম, বুঝি আমার একগয়সাও খন, 
নাই ৃ পুর হঠাৎ মনে হল যে কলেজে যখন রশ রত্ের (ধিনি 

প্রথম বিধবা, বিবাহু করেন ) সঙ্গে পড়তাম, তার কাছ থেকে ৩ 

দফায় ৪৯২ টাকা ধার করি। কথা ছিল কাদ্দে বদলে ধার শোধ. 
করব; ভারপর বিধবা বিবাহের হুজুগে পড়ে শ্রীশ কোথায় গেল--. 
| আমি সব তুলে গেলাম । এখন মনে পড়েছে, যেমন করে রে ক 
রা এই ৪৪২ টাকা শোধ করতে হবে 1” মা ০০০8 
শিবনাথ অনেক অনুসন্ধান করে তার তের হাতে ৪৯ প্‌ 
(দিয়া একখানি. রসিদ লইয়া দেশে পাঠান, তবে হরানলের মলে 
শাস্তি হয় শ্রীশচন্দরের পুত্র বলিয়াছিলেন পয বৎসরের পন 
করে ঘরে এসে শোধ করবার কথা ত কখন শুনি নাই।.... এ ্ 
আবার হরাননের এক খণের কথা মনে পড়ে ২৫৩৯ বং সর. 























২৮ টু  শিবদাখ জীবনী। পুর 
... বলে-প্পর্থি তাই আপনার কোন চেন দোকান হতে চবইগনি 
আনিয়া জেবেন, আমরা টাকাটা পরে দেব” হরাননদ তাঁর এক 
ধুর দোকান হতে ১০২ টাকার বই কিনিয়া ছেলেদের হাতে 
_দিলেন। তার! 'আঁজ কাল করিয়া ১০২টী টাকা দিল না, ক্রমে 
: হরাদন্দও তাগাদা করিতে ভুলিয়া গেলেন । আর বইএর দশ টাকার 
কথা ভার মনে রহিল না। বৃদ্ধ বয়সে ধণের চিন্তা করিতে করিতে 
1 ধরাই দৌকাঁনে ১৭২ টাকা খণের কথা মনে পড়িল। শিবনাথের 
_বদিকট ১০ টাকা পাঠাইয়া সেই লোকের ষদি কেহ থাকে 
তাহাকে দিতে বলিলেন । 'অনেক অনুসন্ধানের পর শিবনাথ 
: পুস্তক বিক্রেতার পুত্রকে এই ১০২ টাকা দিয়া রসিদ থানি 
.. হ্রানন্নকে পাঠাইয়া দেন। | ূ 
7. আবার খণের চিন্তা বাগান: 
বস্থাতে ভবানীপুরে এক কাপড়ের দোল্বান হতে ৫২ টাকার 
কাপড় ধারে লইয়াছিলেন, সে টাকা দেওয়া হয় নাই। আবার 
_ শিবনাথের উপর হুকুম আসিল, অমুক স্থানে অমুকের. দোকানে . 
রর ৫২ টাকা দিয়ে এস। এবারে আর দোকান বা দোকানদার 
কিছুরই সন্ধান মিলিল না। শিবনাথ অগত্যা ৫২ টাকার কাপড় 
গু দেশে পিতার নিকট পাঠাইলেন। হরানন্ সেই কাপড় 
পর দের দিয়া তবে প্রাণে শাস্তি পাইলেন ০4 
্ি সুর, পূর্বে এই সকল চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন। বার 
ূ ঃ রটনা বহু পূর্বে ঘটয়াছিল, এখানে তাহার উত্লেখ করি £__ । 
রা বল নারে গেট বিজ কন একর: 
সাহার বিল ইদসপেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইবার জন্য: 
রর িসিদাগ আসেন? লই সময় গ্রামে একজন সার্কেল: পি 











করে শামা বানি রাডার আনিবেন।* র 
_. এদিকে কলিকাতায় আসিয়া বিল ভাক্গাইতে দেরী হইল, রা 
পঞ্ডিতটা ওলাউঠা! হইয়া দেশে যারা গেলেন । ইনসপেক্টরের কাছে: 
পণ্ডিতের বিধবা স্ত্রী একথানি দরখাস্ত পাঠাইলেন যে তর মৃত 
পতির ষাহিনার টাকা আর কাহাকেও না দিয় তাহাকেই দেওয়া 
হয়। হ্রাননদ পণ্ডিতের বিলখানি দিয় মাহিনার টাকা লইতে 
অস্বীকার করিলেন। ইনসপেক্টার অনুরোধ করিলেন-“পণ্তিতঃ : 
তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তুমি সেই স্ত্রীলোকের হাতে নিজে 
এই টাকা কটা দেবে, আর কাহারও হাঁতে দিও না।” অগত্যা 
হরানন্দ বিধবার টাকা কয়টা লইয়া বাড়ী আসিলেন, আসিয়া শোনেন 
্বীলাকটা বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলেন আবার যখন 
বু বাড়ী আসিব্দে তখন টাকা দিব। এই মনে করিয়া টাকা 
কয়টা কাঁগজে মূড়িয়া বাক্সের এক কোণে রাখিলেন। এক যাস ছুই 
মাস করিয়া বৎসর কাঁটিল, তারপর আরও অনেক বৎনর গর 
আর স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। ক্রমে হরাননদ টাকার 
কথা ভুলিলেন এবং নিজের টাক ভাবিয়া বাক্সের টাক! খরচ. 
করিয়া ফেলিলেন। ১৫।১৬ বৎসর পরে হঠাৎ এই কথাটা স্বরণ 
| দির জান ১৪১২ ক্রোশ পথ হাটিযা িরীনি কট ধা 

“ শিবনাৎ পিতার সত্যনিষ্ঠা এবং ললা়পরার কথা | রি 
বলিতে "এমন বাবার দৃষ্টান্ত ষে জন্মাবধি দেখে এসেছে জা 
আর মৌখিক. উপদেশ শুনিতে হয়না?” মৌখিক উপদেশকে. 
.শিবনাখ অতি তুচ্ছ মনে করিতেন ।, যে মনস্বিনী রফণী গোঁজকমণির 
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গর্তে শিবনাঁথ 'জন্মভাহণ করি পরক্ষণে জা কি 








বিখ্যাত ছিলেন বার্ধক্য আমরা সাহার ন্দর ক 
ছাড় আর কোন সৌনদর্্ই দেখি নাই। তার পিতৃকুলের . 
সকলেই দীর্বকলেবর ছিলেন। তিনিও সাধারণ নারীদিগের 
অধ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকায়া ছিলেন। : শিবনাথের জননী 
গোঁলোক কমণি অত্যন্ত বদ্ধিমতী সুগৃহিণী ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী রমণী 
ছিলেন । কোন দিনই কোন কার্ধ্যে বা ধর্মম সাধনায় তার তিলার্ধ 
ভি পারিপাট্যের অভাব দেখা যায় নাই। তাঁর সকল 
ককার্য্েই নিপুণতা ও. নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। হরালন্দের 
চরিত্রের প্রধান লক্ষণ__সত্যনিষ্ঠা, তেজস্থিতা, বদান্ততা-_-গোঁলোঁক- 
ষণিরও চরিক্রের প্রধান লক্ষণ ছিল-_দক্ষত, সকল কার্ষ্য নিষ্ঠা 
ও একাগ্রত।। হ্রানন্দ লাভ-ক্ষতির গণনা শৃষ্টি ছিলেন, অস্থানে 
কুম্ধ হইয়া কাজ মাটা করিতেন, অযোগ্যপাত্রে দান করিয়া 
সহ য়তাঁর . জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। গোলোকমণি- যাহা হিত) 
বি লাভজনক, তাহার জন্য অশেষ ক্রেশ স্বীকার করিতেন |. 
এই দম্পতির না রসিগালাদডিকে ৭ : 
খাস রা ্ রে | চলি জা পুরকে তা 


























ন্তক আরও পন কিনবে | 





শিবনাথের জননী গোলোকমণি দেবী 
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কিন্কর পেয়েছ ?” গোলোকমণি স্বামীর প্ররুতি বিলক্ষণ জানিতৈন--- 
অনুরোধে কাজ হয় নাঃ আজ্ঞা করিলে একেবারেই অসাধ্য। তিনি 
স্বামীর নিকট কাজ আদায় করিবাব অশেষ ফন্দী জানিতেন। 
প্রয়োজন হইলে; তার যুক্তিসূক্ত স্থুমিষ্ট বাক্য পরম্পরার অস্ত ছিল 
না। স্বামীকে বুষাইয়! দিতেন যে তার ইচ্ছা মতই কাজ হইবে, 
কেবল ওচিত্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, আর তার বড় মনে 
বাজে এমন কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাঁধ্য সম্পন্ন হইত । বাহৃতঃ 
বোঁধ হইত স্বামীর ইচ্ছায় কাজ হইল, কিন্ত কাধ্যতঃ গোলকমণি 
দেবীর অভিষ্ট পূর্ণ হইত। ঠাকুরমার কার্য্যোদ্ধারের ফন্দী দেখিয়া 
মকপেই বিস্মিত হইতেন। অর্থব্যয সম্বন্ধে শিবনাথের পিতা 
মুক্তহস্ত ছিলেন, এবং কি ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় 
হিসাব রাখিতেন না । গোলোৌকমণি দেবী তার বাক্স হইতে মাঝে 
মাঝে টকা সরাইন্রেন,*তিনি বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিতেন না, 
কাজেই ঘর্থেব অনটন উপস্থিত হই, তখন স্ত্রীর নিকট 'অভাঁব 
জানাইতেন। ঠাকুরমা সহান্ুভৃতি দেখাইষা বলিতেন “পাড়াপড়শীর 
নিকট সুদে টাকা পাস ঠাকুরদাদা শুনিয়া 
ইাঁপ ছাড়িয়! বাচিতেন। তারপর পত্ধী একবার পুকুর পাড়ে ুরিয়া 
আসিয়া নিজের বাক্স হইতে টাকা! দিয়া যথাসময়ে সুদ সমেত টাকা! 
আদাঁয় করিতেন । মামার মায়ের নিকট এইসকল গল্প শুনিয়াছি। 
যখন ঠাকুরমা পু্ুরপাড়ে ঘুরিয়| বাক্স হইতে টাকা বাহির করিতেন 
মা দেখিয়া একা এক! বড়ই হাসিতেন। ঠাকুরদাদার বাকের টাকা 
কি করিয়া কম পড়ে, তাহাও সর্বদা দেখিতেন। ইহাদের দীষ্পত্য 
কলছহ্‌ শুনিয়া সকলে আমোষ পাঁইতেন বটে, কিন্ত ইহাদের পক্ষে 
ইহা একটুও প্রহসনের ব্যাপার ছিল না| এইখানে একটি কৌতুক 
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জনক গল্প ন| বলিয়' পারিলাম না। আমি পৈভৃক ভিটায় 
জন্সগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ঠাকুরদাদা! আমায় অতস্ত তাঁল- 
বাসিতেন। আর আমার পিতৃ পরিবারে পুত্র অপেক্ষা কন্যার অধিক 
আদর । আমার তিন পিসির যা আদর ছিল; আমার পিতার 
তার এক অংশও ছিল লা, কাঁজেই আমি নাত্নি হইয়াও নাতির 
অধিক আদ্র পিতামহেব নিকট পাইয়াছি। আমাব বিবাহের 
পূর্বে কখন কখন কলিকাতায় তাহারা যখন থাকিতেনঃ মামি 
ঠাকুরদাদা ঠাকুরমাকে দেখিতে যাইতাম । আমাকে পাইলে উভয়েই 
সুখী হইতেন, ছুজনেই আমাকে ভাকিয়া নানা গল্প করিতে ভাল 
বাসিতেন । আমাকে ঠাকুরদাঁদা একদিন চুপিচুপি বলিতেছেন “দেখ 
ও চোকী (ঠাকুরদাদার প্রদত্ত ডাক দাম), আইবড় যেন থাকিস 
না, সুত্রাঙ্গণ দেখে বিয়ে করিস? বুঝলি? তুই প্রণাম করলে কি 
বলে যে জাশীর্বাদ করব তেবে পাই লা । জন্ম এয়োস্বী হও” এইত 
এক বাধা আশীর্বাদ জানি, তা মুখে আসে বলতে পারি না, ভয় 
হয় পাছে বা বলে বসি জন্ম আইবড় হও+-_বিয়ে না হলে কি চলে। 
তোদের যে কিকাগ্ড!” ইত্যাদি। আমি শুনে খুব হাসতে 
আরম্ত করলাম । ঠাকুরমা আর এক ঘরে কি কাজ করছিলেন 
তিনি আমার মুখের ভাব ও হাসি দেখে বুঝলেন কি ভাবের 
কথ্থা হচ্গে-_অমনি তিনি বলে উঠলেন “ওরে চোকী! বুড়ো কি 
বলছেরে? তোকে বিয়ে করতে বলছে? না; খবরধার অঙ্গন 
কর্ম করিস নি, কালভৈরব ভ্ডেকে আনিস্‌ মি। সেই নয় বছরের 
মেয়ে আমার স্বন্ধে এ কালভৈরব যে চড়েছেন আমার সারা 
জীবনটা নাকাল করলে । তোদের ভাল কিছু দেখি না, কেবল 
থে মেয়ে গুলোকে ধরে বিয়ে দিতে হয় না এটা বড় ভাল নিয় । 
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আমাদের যদি এ বিধি থাকত, তাহলে কি আমি বে করি না আমার 
তিনটে মেয়ের বিয়ে দি ।” ঠাঁফুরদাদা হেসে বললেন “বলি, তুমি যদি 
' না বে করতে তবে আর তিনটে মেয়ের বিয়ে দেবার দায় থাকত 
না--সব ন্যাটাই চুকে যেত।” এই দম্পতির কথা কটাকাঁটি 
শুনিতে অত্যন্ত কৌতুক বে|ধ হইত। কেহ কাহাকেও কথায় 
হারাইতে পারিতেন না। 

ঠাকুবম! “সাবিত্রীব্রত” করিতেন । ত্রতের দিন ঠাকুরদাঁদার 
সঙ্গে প্রীণান্তে ঝগড়া করিতেন না, কিন্ শত শত উত্যক্ত হইবার 
কারণ উপস্থিত হইত। পা পুজার সময় ঠাকুরদাদ! মুখ ফিরাইয়া পা 
বাড়াইয়া দিতেন, ঠাকুরমা মনে মনে রাগিয়া গস্‌ গস্‌ করিতেন; 
আর বলিতেন--“আজ চুপ করে থাকি, কাল বুড়োকে মজা 
দেখাব 1” বৃদ্ধ বয়সে এই দাম্পত্য কলহ ক্ষুদ্র শিশুর কলহের মত 
শুনাইত। উভয় উভয়ে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারি- 
তেন না। ঠাকুরমা পাড়া বেড়াইতে গেলে ঠাকুরদাদা ছটফট 
করিতেন । একবার পিতৃদেব যখন চন্দননগরে ছিলেন, ঠাকুরমা 
ঠাকুরদাদ! কিছুদিন আসিয়া! সেখানে ছিলেন । একদিন ঠাকুরম। 
তাঁতি পাড়ায় বেড়াইতে গিয়+ছিলেন, ঠাফুরদাদা আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“গৃহিনী কোথায়?” (ঠাকুরদাদার শুদ্ধ ভাঁষায় কথা বলা 
অভ্যাস ছিল)। শুনিলেন তিনি তাতি পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন। 
একটু বেড়াইয়! আসিয়া আরও ছুবার জিজ্ঞাসা করিলেন-_“গৃহিনী 
এখনও আসেন নি” ? তৃতীয় বার আসিয়া দেখেন সন্ধ্যা হয় তখনও 
গৃহিনী অনর্শন' | এবারে রাগিয়া গেলেন, বলিলেন---“গৃহিনীকে বলে 
পাঠাও তীর আর ঘরে আসবার দরকার নেই-_-তিনি যেন তাঁতিদের 
বাড়ীতেই থাকেন” এবার ঠাকুরদাদ! গামছা! লইয়া গঙ্গার 
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ত্বাটে গেলেন। ঠাকুরমা তখনই ফিরিয়া দেখেন ঠাকুরদাদা বাড়ী 
নাই । তিনিও অস্থির হইয়া বলিলেন--“ই রে বুড়ো কোথায় গেল 
রে?” তার রাগের কথা শুনে বললেন--এখনই আসে এই | সত্যই 
তখনই ঠাকুরদাদা! বাড়ী ফিবিলেন এবং যথারীতি ঝগড়া আর্ত 
হইল-_-এতক্ষণ বিলম্ব কেন হইল এই প্রশ্ন লইয়া। ছুই জনে 
একদণ্ড শান্তিতে থাঁকিতেন না। বৃদ্ধ বয়স পয্যপ্ত ছাড়াছাড়ি 
হয় নাই। অদ্ধেক রাত্রি ছুজনে ঝগড়া করিয়া কাটাহতেন, ভিন্ন 
গৃহে শয়নের ব্যবস্থা করিলে কিছুতেই শুনিতেন না। ঠাকুরদীদা 
একবার কঠিন পীড়ায় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, কণ্যা কুশ্থম পিতার 
নিকট বসিয়া কীদিতেছেন, ঠাকুর মা কন্তাঁকে এক ধমক দিয়া 
বলিলেন_-“কাদিস কেন; বুড়ো কখন মরবে নাঃ মলেই হোল 
কিনা, আমি বুড়ো বয়লে একাদশী করে মরি ! বুড়োকে মরতে 
হবে না? তুই কাদিস নে।” কন্তা এই*্কথা শুনিয়া একেবারে 

চক্ষে স্থির! স্বামী যান ঢুঃখ নাই, ভাবনা নাই, আব|র ধমক যে 
নি একাদণী করতে পারবেন নাঃ অহএব বুড়োর মৃত্যুবূপ 
'অকার্য্য অসম্তভব। বান্তবিক এই নারী স্বামীর মৃতার তিন বৎসর 
পূর্ব্বে গত হন। ঠীকুরদাদার রাগ হলেই ঠাফুরমাকে শাসাইতেন-- 
“যত ঝগড়া করছ একাদশী করে শোধ করবে” তিনি গর্বভরে 
বলিতেন--“বয়ে গেছে একাদশী করতে । ড্যাং ভ্যাং করে বুড়ে। 
তোমায় ফেলে পালাবো।” পিতৃদেবের কঠিন গীড়ার সময়েও 
ঠাফুরমা বলছিলেন--“এ কখন হতে পারে না--আমি বুড়ো মা বেঁচে 
থাকতে আমার একমাত্র ছেলে চলে যাবে তা হবে না।” বাব! 
সে যাত্রা সেরে উঠলেন। আশ্চধ্য! হার দর্প ্পদ্া পূর্ণ মাত্রায় 
বহার রহিল। শিবনাথ আজীবন জননীর অঞ্চলের নিধি চক্ষের 
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মণি ছিলেন, এজগতে তাঁর “শিব” বই আর কিছু ছিল না। 
যে শিব তীর ইষ্ট দেবতা, সে শিব তার একমাত্র পৃত্র। 
পিতৃদেব ধর্মীস্তর গ্রহণ করিলে তার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা 
অবর্ণনীয়। নিজের মনের যন্ত্রণা-_তাহার উপর ঠাকুরদাদী সর্ধ- 
দাই “তোমার পুত্র” বলিয়া গালাগালি ও অজস্র 'অভিসম্পাৎ 
দিতেন । তাহাতে ঠাকুরমার “মড়ার উপর খাড়ার ঘার” মত 
বোধ হইত। একে শিবনাথ আজন্ম মাতৃভক্ত তাহাতে জননীর 
এই গভীর ছুঃখ ও পরিতাপ তাহাকে কি যে ঘন্তরণ দিত তাহা 
আর বলিবার নয়। জন্নীকে সী করিবার জগ তিনি 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । “মামার মা" বলিতে আনন্দে আস্মহার! 
হইতেন। মায়ের চরণ দুইটার উপর মন্তক রাখিয়া পরম তৃত্তি 
হৃদয়ে অন্ুতব করিতেন । ঠীকুরদীদা ধর্মান্তর গ্রহণের পর 
বিশ বৎসর পুত্রের মুখদর্শন করেন নাই--এজীবনে আর কখন 
«শিবনাঁথ” নাম মুখে উচ্চারণ করেন নাই। পিতৃদেবের বিষয় 
কিছু বলিতে হইলেই “পাজি” “হতভাগা” “লক্ষমীছাড়া” ইত্যাদি শব্ধ 
প্রয়োগ করিতেন । শিবনীাথ আজীবন জননীকে মাসে মাসে 
তাহার হাত খরচের জন্য কিছু কিছু টাকা দিতেন কিন্থু ঠাকুরদাঁদা 
পুত্রের অর্থ স্পর্শ করিতেন না। একবার দেশের একজন জিজ্ঞাসা 
করেন-_“পণ্ডিতমশাই ! শিবনাথ আপনাদের কিছু মাত্র সাহাষ্য 
করে না।” ঠাকুরদাদা উত্তরে বলিলেন--“শুনতে পাই মাসে মাসে 
কিছু কিছু গুদম ভাড়া তার গর্তৃধারিনীকে দিয়া থাকে? আমি 
সে পাজির টাকা ম্পর্শ করি না।” শিবনাথ ধন্মীস্তর গ্রহণের 
সময় আকুল প্রাণে যে সর্কল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাত্েঅনেক 
বার লিখিয়াছেন--“একদিন আপনাদের প্রসন্নতা ফিরিয়া পাইব।” 
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তাহাই হইয়াছিল। জীবনের শেষ কয় বর উভয়েই পুত্রগত 
প্রাণ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর দেশে যে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে হরানন্দ ট্টাচার্ধা প্রাণমন 
দিয়! পড়িয়া ছিলেন। যে ব্রাহ্মগণ তাহার আজীবন চক্ষুশুল 
ছিল, যাহাদিগের প্রতি বিদ্রপ বাক্যবানি বর্ষণ করিতে কখনই 
ছাড়েন নাই, সেই ব্রাঙ্ষদিগকে বিশেষতঃ সন্ত্রীবনীর সম্পাদক 
কুষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে তিনি অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন। 
সব্ধদাই বলিতেন--“যদি মানুষ কেউ থাকে বাংলা দেশে তবে 
সে কৃষ্চকুমার !” বে হরানন্দ ব্রাহ্মদের ভাষা, লেখা? চাল চলনের 
দিনরাত বিদ্রপ করিতেন, পূর্বে স্্ীবনীর ভাষা! লইয়া! সর্বদা 
ঠা করিতেন সেই হ্রানন্দ প্রতি সপ্তাহে সপ্তীবনী পাইবার 
জন্য ব্যস্ত হইতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে এক সভা 
হয়। সভায় হরানন্দ অগ্রনিময় বন্তৃতা* করিলেন এবং তার পর 
একজন মুসলমানের সভিত কোলাকুলি করিলেন। এই সেই 
হরানন্দ যিনি ব্রাঙ্মণের রাঙ্গণ--সকলের নমস্ত | হরানন্দ ভট্টাচার্যা 
অতিশয় গুণগ্রাহী বাক্তি ছিলেন। সাহিত্যের সমালোচনায় 
অতিশয় আমোদ পাইতেন। সর্বপ্রকার শিক্ষার বিশেষতঃ 
সত্রী শিক্ষার জন্য তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্ত্রী শিক্ষার হাতে 
খড়ি শ্ববপ্ূপ পত্তী গোঁলোঁকমণিকে উত্তমরূপে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা 
দেন। ঠাঁকুরমাকে সেকালের একজন শিক্ষিতা নারী বলা যায়। 
মজিলপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিঠিত হইলে তিনি কন্তাদিগকে 
বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গ সমাজে আসিয়! তার নাতৃনি 
যখন ইংরাজী শিক্ষা করিতে লাগিল তখন সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র 
আপন্তি ছিল না। আমি যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়। 
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তীহাকে একথাঁনি উপহার দিই তিনি পড়িয়া মনে মনে সন্ষ্ট 
হইয়া বলিয়াছিলেন--“এতো ইতিহাসের মত বোঁধ হয় না, এতো 
সাহিত্যের ষত স্ুপাঠ্য । তবে বই খানিনে “ব্রাহ্ম '্রা্ম'গন্ধ আছে 1” 
আমরা শুনিয়া বলিলাম-_“ইতিহাসের ভিতর তিনি 'ব্রাঙ্ম” গন্ধ 
কোঁথায় পেলেন ?” ঠাকুরদাদ! বলিলেন-ত্রাঙ্গেরা যা কিছু লেখে; 
ছুলাইন লিখিলেও তাঁর ভিতর '্রাঙ্গ 'ত্রাহ্ম! গন্ধ থাকেই ।” 
ব্রাহ্মদিগের ভাষ! লিখিবার ভঙ্গী তিনি একেবারেই পছন্দ কৰিতেন 
না। কতযে বিদ্রপ করিতেন তাহার আর সীম! নাই । ত্রাহ্ 
দিগকে তিনি এক অদ্ভুত জীব ভাঁবিতেন। স্থযোগ পাইলেই 
বাক্যবাঁণে জরজর করিতেন । 

শিবনাথের জনক জননী উভয়েই দীর্ঘজীবী এবং জীবনের 
শেষদিন পধ্যস্ত মস্তিষ্কে পূর্ণ শক্তি বিশিষ্ট এবং কাধ্যক্ষম ছিলেন । 
হরানন্দ ভট্টাচার্যের পক্ষে আশী বৎসর বয়সে দিবা দ্বিপ্রহরে আহার 
করিয়! কর্ণওয়ালিশ স্াট হইতে কালীঘাট হাটিযা যাঁওয়া কিছুমাত্র 
কঠিন ব্যাপার ছিল না । নিদ্রালু অলস বৃদ্ধ এ পরিবারে কেহ 
কখন দেখে নাই । মনের উজ্জ্বলতা, বাক্যের সরলতাঃ কার্য্যের 
উৎসাহ, এ পরিবারের সকলের ভিতরই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । 
গোলোকমণি পুত্রের গৌরবে আপনাকে মনে মনে সৌভাগ্যবতী 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একবার শুনিলেন পাড়ার কোন 
ত্রীলোক বিধন্্ী বলিয়া তার পুত্রকে নিন্দা করিয়াছে। অমনি 
গোলোকমণি ম্পদ্ধীভরে বলিয়! উঠিলেন--“কি তোরা আমার ছেলের 
নিন্দে করিস, বেটাত এক এ দেশের ভিতর আমিই প্রসব করেছি। 
ওলো লক্মীছাড়ীরা, তোর! ত পাঁটা প্রসব করেছিস। আমার বেটার 
আবার নিন্দে করিম! খবরদার ।” গ্োলোকমণির ভয়ে শিব- 
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নাথকে কারো কিছু বলিবার উপায় ছিল নাঁ। কলিকাতায় 
শেষ বয়সে বখন আসিতেন পুত্রবধূদিগের হাতের জল খাইতেন লা । 

--“তোদের কি জাত আছে ।” একদিন বড়বধূ বলিলেন “মা) 
আপনার ছেলের জন্যই ত আমাদেব জাঁত গেছে” গোলোকমণি 
অমনি গর্জন করিয়৷ উঠিলেন--“কি বলিস, আমার ছেলের জাতি 
গেছে? আমার ছেলের জাত কে মারতে পাবে? ও জাত দিলে 
লোকে জাত পায়, জাত তোদেরই গেছে।” বধূরা শাশুড়ী 
ঠাকুরাণীর এমন অদ্ভুত যক্তি শুনিয়! চুপ করিয়! বহিলেন। কথায় 
কথায় বলিতেন--“আমার ছেলের কপালে 'জয়পত্র' লেখ আছে, 
ওর সব ভাল।” একদিন গোলোকমণির সাধ হইল ব্রহ্মমন্দিরে 
গিয়া! ছেলের উপাসনা উপদেশ শুনিবেন। নাঁত্নিকে বলিলেন-_- 
“দেখ আজ আমি মন্দিরে গিয়ে শুনব তোর বাপ কি বলে।” 
নাত্নির মহা আপত্তি ঠাকুরমাকে মন্দিরে লইয়া যাওষা হইবে না) 
এসে ঠাট্রা করিবেন, এই ভয়। গোঁলোকমণি ছাড়িবার পাত্রী নন্‌, 
মনিরে গিয়া সন্মুখের বেঞ্চে বসিয়া ছেলের কথা শুনিতে লাগিলেন । 
শিবনাথের উত্তেজনাময় শ্বার্থ ত্যাগের কথা শুনিয়া মাথা নাড়িতে 
লাগিলেন । শিবনাথ এক একটা কথা বলেন তিনি তার উত্তর 
দেন। শিবনাথ যেই বলিলেন “তোমরা সকলে লাভ ক্ষতির গণনা 
না করে বীঁপ দিয়া পড়।” (োলোকমণি আর থাঁকিতে 
পারিলেন নাঃ বলিয়া উঠিলেন__“বেঙ্গজ্ঞানীরা তোমার মত এত 
বোকা নয়, যা পড়বার তুমিই পড়েছ ওদের পড়তে বয়ে গেছে । 
“ঠাকুরমা আর তোমাকে কখন যদি মন্দিরে দিয়ে গেছি, তোমার 
ছেলেকে বেদীতে দেখে তুমি ভেবেছ ঘর আর কি। ও যে একটা 
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প্রকাশ্য জায়গা, অমন করে কি বলে?” গৌলোঁকমণি 
প্রশাস্তভাবে উত্তর দিলেন “তোদের অনেক ভাগি্যি যে শিবের গালে 
ঠাস করে এক চড় মারি নি।”- ত্রাঙ্ষদের কাছে পুত্রের নাম 
করিতে হইলে বলিতেন--এই তোমাদের শিবনাথ শাস্ত্রী যখন 
'ছোটি ছিল, রাগ হলেই আমায় বলত “এক টিলে তোকে মেরে 
ফেলব ।, তা এক টিলেই আমায় মেরে ফেলেছে ।” শিবনাথ 
অত্যন্ত মাতৃপিতৃভক্ত ছিলেন। যখন ধর্্ান্তর গ্রহণ করেন, সেই 
সময় তাহার পিসভুতো ভাঈকে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে 
লিখিতেছেন 

“মেজ দাদা? এখন বলিলে কহ মানিবেন না । কিন্ত তথাপি 
আমি বলি--যদদি কেহ বলেন যে আমা অপেক্ষা তার পিতৃভক্তি 
কি মাতৃভক্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না, তবে আমি 
পিতামাতার আদেশ অপেক্ষা ভগবানের আদেশ প্রতিপালন অধিক 
বলিয়া বিবেচন! করি 1” 

আর এক পত্রে পিতাঁকে লিখিতেছেন £-- 

১২৭৬ সাল ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার । 

“যেদিন আমার তক্তি সাধন হইবে সেদিন আমার সুপ্রভাত 
হইবে। তথন আপনাকে মনের ধারণা আপনা হইতেই দূর করিতে 
হইবে । তখন আপনাকে আপন! হইতেই বাৎসল্য ভাবে আমাকে 
আলিঙ্গন করিতে হইবে। ইভা হবেই হবে, হবেই হবে ।” 

শিবনাথের জন্য তীহার জনকজননী যাবজ্জীবন যেরূপ ক্লেশ 
পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া ্বতঃই তাহার দেশের লোক তাহাকে 
“পাষাণ হবদয়” “পাষগ্ড” বলিয়াছে, কিন্ত ভক্তিমান সুপুত্র শিবনাথ 
আজীবন একদিনের জন্যও পিতামাতার নিদারুণ কষ্টের কথা 
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ভুলিতে পারেন নাই। অন্তর্নিহিত গভীর মর্দমবেদনা) বখন 
তখন 'অকারণে তীহার লেখার ভিতর প্রকাশ হইয়া! পড়িত। 
২২ বৎসরের যুবা লিখিয়াছেন £-- 
“জননীর হাহাঁকারে ঘর ফেটে যায় রে, 
পিতার গর্বিত শির ধূলিতে লুটায়রে ।” 
ইহার ৮৯ বৎসব পরে পুষ্পমালায় লিখিতেছেন ৫ 
“অন্যে ভাকি কেন কোথা গো জননী 
এস মা আমার জনম ছুগিনি 
মায়ের বেদনা অন্যে ত জানে না) 
সন্তানের মায়া অন্চে 5 বোঝে নাঃ 
তুমি মা আমান স্নেহ কাল্লোলিনি ! 
সন্তানের প্রাণে এস একবার 
এ তস্তের স্থটি শোনিতে তোস্কার 
তব পদার্পণ, পুত্র-পাগলিনি, 
জাগিবে হৃদয় ন[চিবে লেখনি 1 
জনক জননীর তুষ্টির জন্য শিবনাথ ধরন্মত্যাগ ভিন্ন আর সকল 
কাধ্যই অক্লানবদনে করিতে পারিতেন। ঠাকুরমা তাকে ঠাকুরের 
চরণামৃত ইত্যাদি যাহা খাইতে দিতেন খাইতেন, পুত্রের মস্তকে 
জপের মালা ঠেকাইতেন-_মাহ্কা কিছু করিতেন শিবনাথ মস্তক 
পাঁতিয় গ্রহণ করিতেন । জননী যাহা লাখ পাইতেন 
তাহাই করিতে দিতেন । 
শিবনাঁথের জননী ৮১ বৎসর বয়সে ১৩১৫ (৯৯৯৮ )শকে ৩০এ 
ভাঁজ দেহ্যাগ করেন । মৃত্যুর সময় পুত্র ও কনিষ্টা পুত্রবধূ বিরাজ- 
মোহিনী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পুর্বে শিবনাথের মাথায় 


চি 
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হাতিদিয়া গায়ে হাত বুলাইয়! বার বাঁর বলিতে লাঁগিলেন-_“বাব! 
আমার ! আমার বাবা) আমার ধন !”» এই বলিয়া মনে মনে কত 
আশীর্বাদ করিলেন। শিবনাথ মুখে একটু জল দিতে গগেলেন--- 
তখনও এত সঙ্ঞান যে বিধন্মী ছেলের হস্তে জল গ্রহণ করিলেন 
নাঃ মুুভাবে বলিলেন--আর কেন বাবা, আর নয় 1” এ ক্ষোভ 
তাহারা কোথায় রাখিবেন--একমাত্র পুত্র বর্তমান থাকিতে কন্ঠ 
ঠাঁফুরদাসীকে পিতা মাতার মুখাগ্নি করিতে হইল! 

গোলোকমণি ত চলিয়! গেলেন, হরানন্দ আরও তিন বৎসর 
জীবনের সঙ্গিনীকে হারাইয়া! এ পৃথিবীতে রহিলেন। তখন কনিষ্ঠা 
কনা কুস্থম তাহাকে অধিকতর যত্ব শুশ্রুা করিতে লাগিলেন । 
এই কুস্থমবালাকেই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি তাহার পিতৃভক্তির 
পুরস্কার স্বরূপ দাঁন করিয়! গিয়াছেন। পত্রীর মৃত্যুর পরে তার 
পালিত বিড়লি এবং প্লাক্ষীর সেবায় ভরানন্দ নিষুক্ত হইলেন । 
চিরদিনই ইতরপ্রাণার উপর তীর দয়া। প্রতিদিন আহারের পর 
পাড়ার কুফুরগুলিকে নিজ হস্তে ভাত দিতেন । গৃহপালিত সকল 
পশ্তর উপর তাঁর অত্যন্ত যত্ব ছিল। গোলোকমণির শেষ বয়সে ছটা 
বিড়াল ছান! ছিল। বিড়াল ছুটার সুন্দর রূপ দেখিয়া! হরানন্দ 
তাদের নাম “গালচি” ও “ছুলচি” রাখিয়া! দিলেন । শিবনাথের 
জননীর পাখী পোৌষার ভারি সখ ছিল। গৃহিনী যখন চলে গেলেন? 
তখন তার পাখী আর বিড়ালের সেবায় হরাননদের দিন কাটিতে 
লাগিল। একদিন সকালে উঠিয়া কন্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“কুসী, কাল থেকে সকালে আধসের ছুধ রোজ করিস”-- 

ফুন্থম-_“কেন বাঁবা ! তুমি সকালে ছুধ খাবে ?” 

পিতা--“না সামি কেন সকালে উঠে ছুধ খেতে গেলাম, বলি 
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গৃহিনীর পাঁখী আর বিড়াল ছটো কি তিনি গেছেন বলে না! খেয়ে 
মরে যাবে? ওদের জন্য ছধ রোজ কর।” 

কন্তা কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত নহেন দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাক্মণ 
রাগিয়া অস্থির । আর একদিন রাত্রে বিড়াল ছানা ছুটী বাহিরে 
ডাকিতেছে, হরানন্দ কন্পাকে ভাকান্ডাকি আরম্ভ করিলেন ।-_- 
“কুসী, গাঁলচি ছুলচি কেন কীদে “র, ওদের বাহিরে শীত করছে !” 
কন্যা বলিলেন_-“না ওদের মা হয়ত কোথায় গেছে তাই কাদছে। 
এখনি চুপ করবে 1” হরানন্দ সে কথায় সন্বষ্ট হইতে পাঁরিলেন না । 
বাহিরে গিয়া বিড়াল ছানা ছুটা কোলে করিয়া! বিছানার ভিতব 
সুইলেন। তবু তারা ভডাকিতে লাগিল' তখন বলেন__-“গরে কুসী, 
ওরা শিশু কি নাঃ উদবের পীড়া হয়ে থাকবে, কি করা যায় 
বল্ত ?” 

কুন্থুম বলিলেন--“করা আর কি যায় ক্ুমি কবিরাজ্জের বাড়ী 
মাও বিড়াল শিশুর উদবের পীড়ার ওষুধ আনতে; নযত ওদের 
পেটে তেল মালিশ করো 1” 

হরানন্দ বিড়াল শিশুর সেবায় সারারাত কাটাইলেন ! 
প্রচণ্ড ধার রাগ, স্টার হৃদয় এমন কোমল। ১৩১৮ সালে ২৭এ 
শ্রাবণ হরানন পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে 
শিবনাথ পিতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি 
উপস্থিত ছিলেন না । শেষ দিনে বাঁর বাঁর বলিতে লাগিলেন--প্বড় 
দরকার ছিল । হায়; হাঁয়, তার সঙ্গে দেখা হল নাঁ।” এমনি হরানন্দের 
মনের তেজ যে যে দিন যান সেদিনও শষ)ায় তাঁকে শয়ন করান 
কঠিন, পড়িতে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলেন, এমন কি লাঠি ধরিয়া 
বারান্দায় একবার বেড়াইয়৷ আসিলেন, পা ঠিক পড়ে না, টলমল 
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করিতেছেন দেখিয়া কন্তা কুন্গম বলিল--“বাবা কেন হাটছ, পড়ে 
যাবে যে।” হরানন্দের একথায় রাগ হইল---“কেন আমি বালক কি 
না, তাই চলতে গেলে পড়ে যাবো |” বেশ কথা বলিতেছেন, জ্ঞান 
সম্পূর্ণ আছে, কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া বলিলেন__“আর দেরী নাই, 
ঘাটে নাও ।” ধরাধরি করিয়া সকলে নামাইলে ভাগিনেয় কাঁনে 
নাম শুনাইতে লাগিলেন। একবার বলিলেন “মামা, নাম করো ।” 
তখনও হরাননদের সে কথ সন্থ হইল লা । তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়া 
উঠিলেন--“মরবার সময় নাম করছি নাত করছি কি?” একথা 
বলিতে না বলিতে সেই তেজস্বী পুরুষের তেজোদীপ্ত আত্মা 
দেহপিপ্রর ছাড়িয়া অনস্তে মিশাইল। 

মজিলপুরূনিবাসী খ্যাতনামা হারাণচন্ত্র রক্ষিত হরানন্দ ভষ্টাচার্য্য 
সম্বন্ধে বাঞ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা 
এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

“মজিলপুরনিবাসী পণ্ডিত হরানন্দ দক্ষিণাঞ্চলের একজন 
গণনীয় ব্যক্তি। সাধারণ ব্রাঙ্গ-মমাজের আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইনি জন্মদাতা পিতা । তেঞ্ন্বী 
ত্যাগী নিলেোভ ব্রাঙ্ষণ, একরপ রাজা ছেলের মায়া ত্যাগ 
করিয়া কষ্টে জীবনযাপন করিয়াছিলেন তথাপি মংকল্পচ্যুত 
হন নাই। সংস্কত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে তাহার বিশেষ 
বুৎপত্তি ছিল। তাহার সুগ্রসিত্ব নলোপাখ্যান নামে সাহিত্য 
্রন্থ' একটু নিবিষ্ট চিত্তে পড়িলে মনে হয় যেন বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের কোন লেখা পাঠ করিতেছি; কিন্তু নিয়তিই 
সর্ধমূলাধার, তাই দরিদ্র ত্রা্মণ হরানদ--সেই সদাননা পুরুষ-_ 
ঘফত্বলের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে আঁপন মনে হাসিয়া খেলিয়! নিরহস্কার 
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সৌম্যশীস্ত মু্ডিতে, সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া, সরস হাস্ত 
কৌতুক ও পরিহাস রসিকতায় শোকাতুরের মুখে হাসি ফুটাইয়া 
৮৫ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন, মে সংবাদ 
কেইব! রাখিল আর কেইবা লইল: 'আর সে তুলনায় বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়েয় নাম, পাঠক নিজেই তাঁর তুলনা করণ। তাই বলিতেছি 
নিয়তিই সর্বমূলাধার ! নলোপ্যখ্যান বাতীত বান্ীকি রামায়ণের 
আদিকাগুটা পণ্ডিত হর|নন্? অন্তদিত করিযাছিলেন। লে 
অন্ুবাদও নুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাঁব সাহিত্যপ্রতিভা 
এইখানেই শেষ হইল। ক্ষুন্র মজিলপুরট্রফুতে বসিয়া পেনসেনের 
কটা গোপা টাকা লইয়া হিন্দুসমাজচ্যুত একমাত্র কৃতীপুত্রের 
আশায় জলাঞ্জলি দিয়! তিনি ভাসিমুখে সঙ্ঞানে গঙ্গালাভ করিতে 
পারিয়াছেন এইটুকুই তাহার পুণ্যকল 1” 

স্গ্রা্নবাসী গুণগ্রাহী লেখকের প্রত্যেক্টী কথা সত্য ! হৃদয়ের 
বিশালতায় শিবলাথের সমকক্ষ ব্যক্তি সহজে দেখা যাঁয় না। 
সতানিষ্ঠা, জ্ঞাঁনানুর!গ, পবোপকারম্পৃহা, স্বজন বাৎসলা, স্বদেশ প্রেম 
প্রভৃতি যে সকল গুণ শিবনাথের চরিক্রে প্রচুর পরিমাণে বিগ্বমান 
ছিল, তাহা তিনি তাহার দার হৃদয় সত্যাব্রত পিতার নিকট 
হইতে লাভ করিয়াছিলেন । মিষ্টভাষিতা, কর্মনিষ্টা, কন্দশক্তি, 
ধর্মানুরাগ ইত্যাদি তিনি মনন্থিণী জননী গোঁলেকমণির নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হন। সন্তানের ভিতরে পিতামাত! আবার সম্তত হন, 
একথা সত্য। মানুষ মাত্রেই বিবিধ দোষ গুণের আধার | যে চত্রিত্রে 
দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক হয, সেই মানুষকেই লোকে গুণী বলে। 
ভগবানের কুপায় শিবনাথের চরিত্রে জনক জননীর স্্‌গুণ রাশি 
সমুদায় বত্তিয়া ছিল, বরং প্রত্যেকটি সদগুণ শিবনাথের হাদয়াধারে 
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প্রচণ্রণে দর্শন দিয়াছিল। ফল দেখিয়! বৃক্ষের দোষ গুণ বিচার 
করিতে হয়,__যে বৃক্ষে শিবনীথ রূপ ফল ধরিয়াছিল, সেই বৃক্ষটার 
অশেষ মহিম! দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। 


তৃতীস্্ অন্ধ্যান্ম। 
জন্ম-_মাতুলালয়--শৈশব। 
কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণ পূর্বস্থিত। রাজপুর হয়িনাতি 
' গ্রামের সন্নিহিত, চাঙ্চড়িপোতায় শিবনাথের মাতুলালয়। তাহার 
ঘাতুল '্বনাঁমধন্য ভ্বাবকানাথ বিদ্াভূষণ বিখাত “সোম প্রকাশ 
পত্রিকার সম্পাদক কপে সকলের নিকট পবিচিত। আমাদের 
দেশে চলিত কথাঁয় বলে “নরাণাং মাতুলক্রমঃ” 'র্থাৎ লোকে 
মামার মত হইয়! থাকে । শিবনথের সন্বন্ধেও এ কথার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। কেবল পিতামাতার দৌঁষগুণ লইযাই সন্তান ভূমি 
হয় নাঃ পিতৃবংশের দোঁষগুণই কেবল ণ্মানুষের ভিতর বর্তায় 
না, বাস্তবিক মাতুল বংশের প্রভাবও বড় সামান্য নহে। “নরাণাং 
মাতুলক্রম” এ প্রবাদ বচন মিথ্যা নয়। অতএব শিবনাথের 
জন্মকথা বলিবার পূর্ব্বে তাহার মাভুল বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়া আবশ্যক । এখানে তাহার বিখ্যাত মাতুলের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী দিতেছি। 
কলিকাতার দক্ষিণ পূর্বে পাঁচক্রোশ অন্তরে চা্ড়িপোতা 
গ্রামে ১৮২* সালে দ্বারকানাথ বিষ্ভাতৃষণ হন্সগ্রহণ ক্ষরেন। 
তাহার পিতার নাম হ্রচনত্র ন্ায়রহ | দ্বারকানাঁথ শৈশবে গ্রাঙ্ের 
পাঠশালা এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পৃড়িয়া বার বংলর বয়সে 
ক্ষলিকাতায় আগিয়৷ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, ১৮৩২ সাল 
হইতে ১৮৪৫ পর্স্ত তিনি সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
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তিনি সংস্কৃত কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছান্। প্রতি বৎসর 
বিশেষ পুক্লদ্ধার ও বৃত্তি লাভ করিয়। অতিশয় প্রশংসার সহিত 
কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এ কলেজের লাইবেরিয়ানের পদে 
নিযুক্ত হন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্দিপাল হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৭৩ জাল হইতে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। এ সাল হইতে দারুণ ব্মুত্র রোগে তাহার স্বাস্থ 
ভগ্ন হইয়! যাঁয়। কিন্তু শ্রম করা তীহার এমনই অভ্যাস ছিল 
যে পীড়িত হইয়াও তিনি গুরুতর শ্রম করিতেন। ১৮৮৬ সালে 
বাস্থ্ালাভের আশায় সাতনায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়াছিলেন 
সেখানেই ১৮৮৬ সালে ১২শে অগাষ্ট তাহার দেহান্ত হইল। 
১৮৫৬ সালে হরচন্ত্ গার মহাশয় একটা মুদ্রার প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই যন্ত্েই প্রথমে ছ্বারকানাঁথ বিষ্তাতৃষণে লিখিত 
রোম ও গ্রীসের ইতিহাঞগ মুদ্রিত হয়। উৎকষ্ট বাঙলা ভাষাতে, 
লিখিত ইতিহাস বঙ্গদেশে সেই প্রথম প্রকাশিত হয। তাহার 
পরেও বিশ্তাভূষণ মহাশয় “প্রভাকর” “নীতিপার” প্রভৃতি পুস্তক 
রিখিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকাই তাহার প্রধান কা্ঠি। 
এই স্বন্ধে তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ লিখিয়াছেন £-_ 

«১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাঁশ প্রথম প্রকাশিত হইল। 
দ্বারকানাথ তাহার সম্পাদকতার ভার, ও তীহার যন্ত্র তাহার 
ুদ্রাঞ্চনের বায়ভার গ্রহণ করিল। তিনি অধ্যাপকতা পদে যে 
কিছু অবমর পাইতেন। তাহ! সমুদয় মোমগ্রকাশ মম্পাদনে 
নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার স্তায় কর্তব্যপরায়ণ শীষ 
আর্রা অ্লই দেখিয়াছি। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে 
যাবার পূর্বে দেখিয়াছি, তিনি ক্ষার্ষ্য মগ্ন আছেন, রাত্রি ৪টায় 
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সময় উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন। আমার 
বয়সের মধ্যে তাহাকে কখনও থুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় 
না। “প্রভাকর” ও “ভাঙ্কর” প্রভৃতি বঙ্গসমাঁজের নৈতিক বায়ুকে 
দুষিত করিয়! দিয়াছিল। সোম প্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন 
বিশুদ্ধ হইতে লাঁগিল। সোমবার আসিলেই লোকে “সামপ্রকাশ” 
দেখিবার জন উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষর বিশুদ্ধতা 
ও লালিত্য, তেমনি মনের উদ্দারতা৷ ও ফুক্তিযুক্ততা। তেমনি নীতির 
উৎকর্ষ । তিনি সোমগ্রকাঁশে যাহা লিখিতেন তাহার একপংক্তিও 
কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা লিখিতেন না। লোক 
সমাজে আদৃত হইবাব লোভে, লোকের রুচি ও সংস্কারের অনুরূপ 
করিয়া কিছু বলিতেন না । যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত 
বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয় নিঃস্থত অকপট ভাষাতে বান্ত 
করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাঢখর সর্বপ্রধান আকষণ। 
তাহার হাতে সোমপ্রকাশ যতদিন ছিল, ওতদিন ইহা সর্ববিধ 
দেশের ও সমাজের উন্নতির পক্ষপাতী ছিল। যাহা কষুত্্, যাহা 
, লঘু যাহা কেবলমাত্র প্রীতিপ্রদ কিন্তু রুটি সম্বন্ধে হীন, সোমপ্রকাশ 
তাহার ত্রিপীমায় যাইত না। এই সোমপ্রকাঁশের অভ্যুদয় বঙ্গীয় 
সাহিত্যকে ও বগগ সমাজের চিভ্তকে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ উন্নত 
করিয়! তুলিয়া ছিল।” 

শিবনাথ এই প্রকার মাতুলের ভাগিনেয়! ভ্রাহার মাতামহ 
হরচন্ত্র শ্িয়িরত্ও একজন প্রসিদ্ধ সংস্কত পণ্ডিত ছিলেন। 
কলিক!তার কীসারিপাড়াতে তার টোল চতুম্পাঠি ছিল। 
তিনি কিছুদিন ইঈশ্বরচন্ত্র গুণ্ডের 'প্রতাকর” পত্রিকার সম্পাদন 
কার্যে প্রধান সহায় ছিলেন; এবং হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 
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বাক্গল! স্কুলেও কিছুদিন পণ্ডিতি করিয়াছিলেন । হ্রচন্্র স্যায়রত্ুকে 
লোকে কুপণ বলিত। তিনি যে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী লোক 
“ছিলেন তাহাতে আঁর সন্যহ নাই, নয়ত সেকালে গ্রামের মধ্যে 
একটা পাঁকা দোতলা বাড়ী করা সহজ ব্যাপার ছিল 
না। হরচন্্রের সংসারকে লক্ষীর তাগডার বলা যাইতে পাঁবিত। 
সন্ধংসরের চাঁল ভালঃ গৃহস্থের মাবশ্যকীয় সমুদ্রায় জিনিষ পত্র 
তাহার গোলায় সঞ্চিত থাকিত। পরিবার পরিজনদিগকে কোন 
দিনই অভাবের লেশমাত্র জানিতে হয় নাই, কিন্ত একটি 
পয়সাও যাহাতে অপব্যয় না হয়, সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। সেকালে হরিনাতি হইতে কলিকাতা পধ্যন্ত এক প্রকার 
দোলদার ছেকর! গাড়ী যাওয়া! মাস! করিত। একটু স্বচ্ছল 
অবস্থা ধাহাদের তাহারা পদব্রজে না আসিয়া এই ছেকরা গাড়ীতেই 
কলিকাতায় আসিতেন।, সাধে কি লোকে ম্যায়রত্ব যহাঁশয়কে 
কপণ বলিত--তীহার যে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল তা? নয়। অথচ 
কোন দিনই ছন্ধর গাড়ীতে উঠিতেন না । সর্বদা পদত্বজে 
চাঁঙ্ষড়িপোতা হইতে কলিকাতায় আসা যাওয়া করিতেদ। 
শিবনাথ যখন ৮ বৎসরের বালক তখন হাঁটিয়া মামার সঙ্গে 
কলিকাতায় আসিতেন। এখন গ্রামের চাঁষাঁও পদত্রজে কলিকাতায় 
আসিবার কথা ভাবে না! সেকালে এমনই সামাজিক আবহাওয়! 
ছিল, যে হরচন্ত্র স্যায়রত্ব এক কপন্দক নিজের আরামের জন্য বায় 
করিতেন না, তাহাকে কলিকাঁতার বাসায় দশ-বার জন আত্মীয় 
কুটুম্কে প্রতিপালন করিতে হইত | শিবনাথের জননী গোলোকমণি 
আকুতি প্রকৃতিতে অনেকটা পিতার মতই ছিলেন। বিশেষতঃ 
সাংসারিক বাবস্থা এবং গৃহিনীপনায় তিনি অধিতীয় ছিলেন । 
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গ্ায়রত্ব মহাশয় কলিকাতা! হাতিধাগাঁনের স্থুপ্রসিত্ব কাশী- 
নাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ও রামতন্্ লাহিড়ী 
মহাশয়ঙ ইহার ছাত্র ছিলেন । 

শিবনাথের পুণ্যবতী দিদিমার কথা না বলিলে এই প্রসঙ্গ 
অঙ্গহীন হইবে। ভূমিষ্ঠ হইয়া যে দিদিমার ক্রোড়ে তিনি আশ্রয় 
পাইয়াছিলেন, সে দিদিমা বড় সাধারণ নারী ছিলেন না। 
আকৃতিতে তিনি সুন্দরী ছিলেন না৷ বরং তাহার দেহে রূপের 
কিছু অভাবই ছিল, কিন্তু গুণ বুঝি এমন আব নারীকুলে হয় না । 
আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন পতির ঠিক বিপরীত-_পতি 
ছিলেন হিসাবাঁ, ইনি ছিলেন মুক্তহস্ত-_-এই জগ্ত উতার পতি পুষ্প 
কখনই ইহার হাতে সংসারের খরচ দিতেন না। 

প্রতিমাসে হাতখরচের জন্য কিছু কিছু টাকা পাইতেন। 
কিন্তু তাহাতে তাহার দান ধ্যান কুলাইত্ডনা । এই পরছুঃখকাতরা 
দয়াময়ী রমণীর দানম্পৃহ! এতই প্রবল ছিল যে তিনি পতিকে 
লুকাইয়! গোলার চাল ডাল দরিজ্ুকে সর্বদাই বিতরণ করিতেন। 
শিবনাথ আম্মচরিতে দিদিমার কথা অনেক লিখিয়াছেন। আমার 
জননী প্রলন্নম্য়ীর দিদিশাশুড়ীর অসধারণ দয়ার কথ! অনেক গল্প 
বলিতেন। তিনি অনেক দিন দির্দিশীশুড়ীর নিকট ছিলেন, 
ধখনই দির্দিশাশুড়ীর কোন কথা! বলিতেন, তখনই গ্রসন্নময়ী হাতছুটা 
জোর করিয়া উদ্দেশে সেই স্বর্গবাসিনী দিদিমাকে প্রণাম করিতেন 
'আর বলিতেন এ জীবনে 'অনেক মানুষ দেখিলাম, আমার দিমি- 
শাশুড়ীর মত অত বড় প্রাণ আর কারে! দেখি নাই। চাঙ্গড়ি- 
পোত! হইতে হরিনাভিতে প্রতিদিন তিনি গঞ্গান্বান করিতে 
যাইতেন। ফিরিয়া! আসিতে অনেক বিলম্ব হইত, কারণ পথে তিনি 
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গরীব ছঃখী্দের তত্ব লইতে লইতে যাইতেন, অদ্ুক্ত কাহাকেও 
দেখিলে বাঁড়ী ফিরিবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সেই জন্য 
তিনি প্রায় একাকী গঙ্গান্ান হইতে ফিরিতেন না। একথা তাঁর 
পুত্রবধদের জানা ছিল। তাহারা শাশুড়ীর জন্য বসিয়া থাকিতেন, 
তিনি যেদিন ছুইচারজন লোক সঙ্গে করিয়া আসিতেন, সেদিন 
বৌদের আবার ভাঁত রাঁধিতে হইত, কাঁজেই শী শুড়ীর উপর মনে 
মনে বিরক্ত হইতেন। বৌদের এই প্রকার কষ্ট দিতে তাঁর বড় 
লজ্জ! হইত, অথচ গ্রামের একজনও অভুক্ত থাকিলে, তিনি কোন্‌ 
প্রাণে মুখে অন্ন তুলিবেন। শিবনাথের দিদিমার পক্ষে তাহা 
অসাধ্য ব্যাপাঁব ছিল। 

শিবনাথের মাতৃফুলেব কিঞ্িৎ পরিচয় এখানে দিলাম । শিৰ- 
নাথের চরিত্রে ষে সকল মহতগুণের পরিচয় পাওয়৷ গিয়াছিল তাহা 
তিনি কোণ হইতে পাই্নাছিলেন, তাহা পাঠকগণ একবার অনুধাবন 
করুন । শিবনাথের চবিজ্রে মাতৃপিতৃ্ুলের সত্যনিষ্ঠা, তেজস্থিতা) 
শ্রমশক্তি, জ্ঞানানুরাগ কি পরিস্ফুট হয় নাই ? হৃদয়ের কোমলতায় 
তিনি মাতামহীর যোগ্য দৌহিত্রৎ এবং রামফুমার ভট্াচার্যোর 
যোগ্য পৌত্র। তেজস্বিতায়, সত্যনিষ্ঠায় পিতা! হরাননের পুত্র 
বলিয়৷ পরিচয় দিবার যোগ্য। জননী এবং মাতুলের ন্যায়, 
অসাধাবণ কর্মশক্তি, এবং কম্মে অবিচলিত নিষ্ঠা তাহার ছিল। 
সর্ধোপরি শিবনাঁথ ছিলেন ধর্মগত প্রাণ, তাহার জনদীদেবী ও 
মাঁতামহীর ন্যায় ধর্ধগতপ্রাণা নারী এই বঙ্গদেশেও বিরল বটে। 
আর প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়লঙ্কারের কথ! কি বলিব, সেই বৃদ্ধ 
শিবনাথের হাত ধরিয়া “র্াছুর্গা বল ভাই, ছর্গা বই আর গতি 
নাই' বলিয়া যে ভাবে নাচিতে শিখিয়াছিলেন, শিবনাথ তাহা 
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আঁ এ জীবনে ভূমিতে পারেন নাই। শিবদাথের নাচে একদিনের 
জন্য ভাঁখ ভঙ্গ হয় নাই- নাচিয়াছেন আর বলিয়াছেন-- 
ঈশ্বর বাঁড়ান যারে কে তারে মারিতে পারে 
বজ দেহী হয়ে সে যেনাচিয়া বেড়ায় রে, 
তাঁহার নাচের বাস্য জগৎ বাজায় রে। 

১২৫৩ সালের ১৯এ মাঘ, ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি 
রবিবার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শিবনাথেব জন্ম হয়। সায়ং 
কালে ঘখন তিনি ভূমিষ্ট হইলেন তথন পৃণিম! গিয়া! সবে প্রদিপদ 
পড়িয়াছে। পরিজনগণ উৎকর্ণ হইয়াছিলেন, ধাত্রী যে মুহূর্তে বলিল 
“ছেলে হয়েছে” অমনি রোল করিষা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সেদিন 
শিবনাথের মাতামহ হরচন্ত্র ন্যায়রত্র মহাশয় বাড়ীতেই ছিলেন। 
দৌহিত্র জন্বিয়াছে শুনিয়া দৈবজ্ঞের বাড়ী দৌড়িয়া গেলেন। 
এই তার প্রথম নাতি। এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামে সব রা হইয়া 
গেল “ন্তায়রত্বের লাতী হয়েছে”। অমনি দলে দলে বাজনদার আসিয়া 
বাড়ী মাথায় করিয়! তুলিল। নারীগণ ছলে দলে শিশুর মুখ দেখিতে 
আদিলেন। পরদিন প্রভাত হইবমাত্র গ্ঠায়রত্র মহাশয় কলিকাতায় 
গেলেন। এক সঞ্তাহ ধরিয়া বাড়ীতে বাজনা চলিল। শনিবার 
বুদ্ধ গ্ঘয়িরত্র মহাশয়ের আগমন পধ্যস্ত বাজনাদারেব টোলের আর 
বিরাম ছিল না তিনি বাড়ী আসিয়া তবে তাহাদিগকে বিদায় 
কয়েন। মাতুল বিষ্ভাতুষণ ন্ুতিকাঘরের ছারে আসিয়া যোহর 
দিা ভাগিনার মুখ দেখিলেন। শিশুর প্রশস্ত ললাটি দেখিয়া সন্তষ্ট 
হইয়। বলিলেন, “এ ছেলের যে কপাল দেখছি, বেচে থাকলে ঝড় 
লোক হুবে।" শিশু শিবনাথ দিদিমা, মামী, মীসীদের কোলে 
কোরে পরম আরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন | ক্রমে শিশু ছয় 
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মাসের হইলে জননীর শ্বউরবাড়ী যাইবার সময় উপস্থিত হইল। 
ছয় মাসের হষ্ট পুষ্ট শিশু লইয়! জননী গরোলোকমণি মজিলপুরের , 
 ঘাড়ীতে গ্নেলেন। বৃদ্ধ ন্যায়ালঙ্কারের আনন্দ আর ধরে না, তীর 
বংশধরকে লইয়া তিনি পরম তুষ্ট হইলেন। কিন্তু মজিলপুরে 
আসিয়াই শিবন্ধথের কঠিন পীড়া হইল, জীবনের আশা রহিল না। 
অনেক দিন রোগ ভোগ করিযা শিশু অন্তিচর্মসার হইল। তখন 
তাহার জননী ভিন্ন আর কেহই কোলে লইতে পাঁরিত না মুদি 
এমন কাকার হইয়াছিল যে তীর পিতা! দেখিলেই বলিতেন “দেখলে 
ভয় করে, ছু'তে ঘেন্না করে।” ঠাকুরমা বলিতেন “একটি হেঁড়ে 
মাথা, একটা গৌড় গেড়ে পেট ও সলিতার যত হাত পা ছাড়! 
আর কিছু ত ছিল না-_কেহ ভাবে নাই ছেলে বাচিবে। দেই 
ছেলেও বাচিল কিন্তু দেহ আর এ জীবনে বল হইল না। জীবনে 
অনেকবার কঠিন পীড়ীয় মৃতকল্প হইয়াছেন। শরীর চিরদিন 
দুর্বল এবং ক্ষীণ ছিল। বাল্যের কঠিন পীড়া তীর শরীরের ভিত্তি 
দুর্বল করিয়! দিযাঁছিল। জননীর অজ্ঞতা এবং গৃহের দাকুণ 
'অশান্তি শিবনাথের গীড়ার কারণ ছিল। ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি 
তিনি রাত্রে ছেলের জন্য দুধ রাখিয়া! দিতেন, সেই ছুধ 
জমিয়া দই হইয়া গেলেও পীড়িত শিশুকে সেই দই খাওয়াইতেন। 
আর জননীর দেহের উপর দিয়! কত যে অত্যাচার অনিয়ম যাইত 
তাহার হিসাব হয় না। বড়ই আশ্চার্য্য যে এমন করিয়াও লোকের 
ছেলে বাচে। যেমন করিয়া আজ পর্য্স্ত মজিলপুরে শিশুর 
জীধনকাটে--শিবনাঁথের জীবনও তেমনি করিয়! কাঁটিতে লাগিল । 

বান্যকাঁলে শিবনাথ বড় পেটুক ছিলেন। ব্রাহ্মণ পঞ্জিতের 
গুহে সদ্গেখ মণডার। ফল ফুলুরির অভাব ছিল না? সুতরাং শিবনাথ 
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একাই 'অধিকাংধ আহার করিতেন। তাহান্ন জননী তাহাকে 
অত্যন্ত বেণী আহার করাইতেন, সেইজন্য অতি স্থুলোদর ছিলেন । 
পাঁচ বৎসর বয়সে শিবনাথের হাতে খড়ি হয়। যতদিন না হাতে 
খড়ি হয়, ততদিন খেলাধূলা করিয়াই বেড়াইবার কথাঃ শিবনাথ 
তাহাই করিতেন। বাল্যাবধি প্রপিতামহের নিত্যসঙ্গী ছিলেন । 
ডালি আসিলেই তিনি “বাবা” বলিয়া চীৎকার করিতেন। শিবনাথ 
আসিলেই তাহার হাতে ডালি দিয়! জননীকে দিতে বলিতেন এবং 
ইচ্ছামত সন্দেস খাইতে বলিতেন | অধিকাংশ সময় শিবনাঁথ 
সমুদায় সন্দেশ খাইয়া কেবল সারাখানি রান্নীঘরের দাবায় 
ছুড়িয় দিয়া বলিতেন “অমুকেব বাড়ী হতে ন্ডালি এসেছিল, এই 
যে সরা” মা তখন পেট্রক ছেলেকে মারিবার জগ্য বাইতেনঃ 
ততক্ষণে শিবনাথ এক দৌড়ে পাড়ী। পাগর হইয়। পালাইতেন । 
প্রপিতীমহের পূজা শেষ হইলে নৃত্যের ঈময় আবার শিবনাঁথের 
ঢাক পড়িত, তখন আবার, ছজনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য ! 
ভাত খাইবার সময় রোজ পাতের কাছে বিড়াল তাড়াইবাঁর জন্ 
বসিতেন। যখন ছঢুধ কলা দিয়! ভাত মাথা হইত, তখন নিজেই 
বিড়াল হইয়া আন্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া খাইতে বসিতেন। 
যেদিন দৈবাৎ হাতে হাত ঠেকিয়। যাইত, সেদিন বৃদ্ধের 
আহার সেখানেই শেষ হইত। তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে 
হাসিতে “বাবা খাও” বলিয়া উঠিয়া পড়িতেন। এদিকে ম। 'আসিয়া 
পৃষ্টে এমন এক চাপটাঘাত করিতেন মে ভোজনের আনন, 
ক্ন্দনে শেষ হইত! শৈশবে শিবনাঁথ একটু কিছু হইলেই মূর্ছছা 
কস তাড়ক! সারিয় ধায়। 
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পঞ্চমবর্ষে হাতে খড়ি হইলে বালক পাঠশালায় যাইতে 
শজাসভ্ত করিল। প্রথম দিন হইতে শিবনাথ পাঠে মনোষোগী 
ছিলেন। ঠাকুরমার নিকট শুনিয়াছি যে, শিবনাথের বাঙ্যকালে, 
পড়া এবং লেখা পড়ার সমুদায় সরগ্তামের উপর যত্ব ছিল। 
পাঠশালায় যাবার সময় দোয়াত কষলম। পাততাঁড়ি বগলে 
লইয়া একখানি ছেটধুতি পিয়া যাইতেন । পাঠশালা হইতে 
আসিবার সময় কাপড়খানি কোমর হইতে উঠিয়া! মাথায় পাগড়ী 
হইত; কিন্ক প্রাণপণে পাততাড়ি দোয়াত কলম সাযলাইতে 
সামলাইতে দিগম্বর বালক বাড়ী আমিত। কাপড় পরাইয়! 
দিলেও কোমরে একদণ্ড কাপড় থাকিত না। গুরুমহাশয় 
শিবনাথের পাঠে উৎসাহ দেখিয়। অত্যন্ত ভালবাসিতেন আদর 
করিয়া বলিতেন; “শিবে ! তুই খাসা পড়া বলিস্‌, তোর পড়া 
কে বলে দেয় বলে!” ন্উত্বর, “কেন গুরুমশাই আমার ম| 
বলে দেয়, মা! আমার লব জানে 1” বাস্তবিক শিবনাথের মা 
তাঁর পড়া বলিয়। দিতেন, পড়া বলিয়া না দিলে কি রক্ষা ছিল? 
শিবনাথের সঙ্গে পড়াশুনায় কেহই 'আটিয়া উঠিতে পারিত 
নাঁ। বালকের! বাড়ী গিয়া নিজ নিজ জননীকে পড়া বলিয়া 
দিবার জন্ক উত্যক্ত করিত। তীরা বলিতেন “শিবের ম৷ 
ভাল জাল! করলেঃ আমরা কি লেখা পড়া জানি?” বাল্যকাল 
হইতে জীবনের শেষদিন পধ্যন্ত শিবনাথ পাঠে একান্ত 
'অনুরাগী ছিলেন। 

ইংরাঁজিতে একটি বচন আছে 5%119.1১ 1770108118৫ 
91,[08৮--অর্থাৎ বালকের ভিতর যে অনুর ছে দেখা ধায়, 
মুবার ভিতর তাহারিই উদগম হয়। বালক শিরনাথের চরিত্রের 
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বিশেষত্ব যুবক শিবনাথের ভিতর পরিস্ফুট হইবার কথা। 
তিনি আত্মচরিতে আপনার বাল্যকালের বিষয় অতি সুমধুর, 
ভাষায় বর্ন করিয়াছেন। আমি ঠাকুরমার কাছেও তার 
বাল্যজীবনের গল্প অনেক শুনিয়াছি। 

প্রথম ঘটন! ছয় দিনের দিন পুত্রকে বুকে রাখিয়া ঠাকুরমা 
যখন ঘ্মাইয়াছিলেন তখন তিনি বুক হইতে পড়িয়া মান, এবং 
ঠাকুলমা স্বপ্নে দেখেন যে এক সুন্দরী নারী তার পুত্রকে 
লইয়া যাইতেছে । ঠাঁকুবমা যতই বলেন “আমার ছেলে কেন 
নিয়ে যাও”? সে রমণা ততই বলে “এ তোমার ছেলে নয় 
আমার ছেলে। এই স্বপ্ন দেখিয়া ঠাকুরমা ঢমকিয়া দেখেন 
যে ছেলে বুকে আর নাই পড়িয়া গিয়াছে ভয়ে তীর প্রাণ 
উড়িয়া গেল। তার বিশ্বাম সেইদিন হইতে জাত হরণনা তার 
ছেলেকে লইয়া গিয়াছে, হাই তীর ছের্লে বিধন্দী হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় ঘটনা শ্বিনাথ যখন ৪1৫ বৎসরের বালক তখন 
ঠাকুরের নিবেদিত অন্ন কিছুতেই খাইতেন না। তাহাদের 
গ্রহে গ্রভিদিন গৃহদেবতাকে অন্ন নিবেদিত হইত । তিনি নিবেদন 
কর! অন্ন কখন খাইতেন না। ঠাঁফুরের এঁটো খাব না বঙলিয়! 
কাঁদিতেন। ঠাকুরকে নিবেদন করার, আগেই রান্নাঘরের দাঁবায় 
বিয়া ভাত খাইতেন॥ ঠাকুরদা ছেলেকে রাগাইবার জন্য 
একটা ফুলের পাঁপড়ি বা একটু কোষার- জল পাতে দিবা 
মাত্র ভাত ছাড়িয়া উঠিতেন, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান 
যাঁইিত ন|। যাবে মাঝে পিসীর বাড়ী হইতে তাহাকে থাওয়াইয়া 
আনিতে হইত। ব্রাঙ্থণ পণ্ডিতের বাড়ী: এই ব্যাপার ! শিব- 
নাথের পিতামাতা পুত্রের এই' জিদের জন্য বড়ই লজ্জিত 
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হইতেন, বিস্তর প্রহার করিয়াও তাহাকে জব্দ করিতে পারেন 
নাই। সকলে শিবনাথের জননীকে বলিত তৌমার পেটে 
একটা কালাঁপাহাড় জন্মিয়াছে-_-মাতাঁর মুখ তুলিবার উপায় ছিল 
না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোলকমণি বলিতেন “ও যে এমন 
হবে তা আমি আগেই জেনেছি, সেই ছয় দিনের ছেলে থেকে 
জেনেছি 1 

শিবনাথ আশৈশব জীব জন্থর একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন “পুষি নাই এমন জন্মই নাই। ট্রন্টুনি, বুলবুলি, 
দয়েল। ছাতাবে, শালিক, টিয়া, গীপড়া, ফড়িং কুকুর) বিড়াল ইত্যাদি 
সকল প্রকার প্রা্াই পুষিয়াছেন। পীপড়ার গতি বিধি দেখিবার 
জন্য উপুড় হইয়া মাঁটীতে পড়িয়া থাকিতেন। পাড়া গেয়ে ছেলে, 
বনে বনে পাখী ধরিয়া, ফড়িং ধরিয়া বেড়াইতেন। তার আন্মচরিতে 
জীব জ্বর বিবয় অনেক স্বন্দর সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন; কিন্ত 
চিরদিন "য তাঁর পোষা শালিখ ট্ুনো পাখীর গল্প আমাদের 
বলিতেন তাঁহার কথা উল্লেখ করেন নাই। এই আশ্চর্য্য 
পাথীটার কথা জননী প্রসন্নময়ীর নিকট শুনিয়াছি । তিনি বিবাহের 
পর শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া “ট্ুনো”কে দেখেন এবং তিনিই টুনোকে 
উড়াইয়া দেন। ট্রনো একটা শালিক পাখী, শিবনাঁথ তাহাকে 
অতি শৈশবে বসি! হইতে আনেন। অনেক কষ্টে অনেক পরিচণ্যায় 
তাহার জীবন রক্ষা হয়। ক্রমে পাঁখীটা খাঁচাঁয় থাকিয়া বড় হয়, 
এবং অনর্গল মানুষের মত কথা! কহিত্তে শেখে । পাখীটার অতি 
আশ্যধ্য কথা কহিবার শক্তি ছিল, ঠিক যেন মানুষ কথা৷ কহিতেছে 
এরূপ বোধ হইত। শিবনাথকে কখন “দাদা” কখন শিবনাথ 
বলিয়া পাঁড়া কাঁপাইয়৷ চীৎকার করিয়! ভাকিত। শিবনাথের 
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বোন কাদিলেও মা খুকি এ'যা যা এয বলিয়া ভেঙ্গাইত। প্রলন্ময়ী 
যখন ঘর বাট দিতেন পাঁখীটা রলিত বৌম! ছ্যেং ছেং ছেং। তাহাকে 
কিছু খাইতে দিলেই বলিত “আর খাঁ না আর খাব না খুকীকে 
দাও ।” ভিখারী বাড়ীতে আসিলেই বলিত “মাঠাকরুণ অতিথি | 
একবার শিবনাথ তাহাকে মামার বাড়ী লইয়া! গিয়াছিল, নৃতন 
এফটা পাখী দেখিয়া শিবনাথের মামা বিগ্তাভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন: 
«এ পাখীটা কার”? শুনিলেন শিবনাথের পাখী, তথন বলিলেন; 
“পাখীটা কি আমাদের পাখীগুলোর মত মুখ্য, না কথা কয়”--শ্িব- 
নাথ বলিলেন “ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না”। বিষ্য।তুষণ বেই বলিয়াছেন 
"ও আত্মারাম তুমি কি পড়তে পার না মুখা” ? অমনি আত্মারাম 
ঝঙ্ষার করিয়া উঠিল “বটে ' বটে! এররাঁম ! এরাম ! চোঁপ চোঁপ 
চোপ”তিনি অবাক। একদিন প্রসন্নময়ী পাখীটাকে খাবার 
দিতে গেলেন, হাতে ঠোকর মারিল--যেই হাত সরাইয়া লইলেন 
অমনি বাহির হইমা গেল। তার পর বাড়ীর উঠানে গাছের ডালে 
নিয়া বসিল, ধরিতে গেলে ক্রমে ক্রমে উপরের ডালে উড়িয়া বসিল, 
ধরা দিল না_-এবং বাজপাঁথী সেটাকে যারিয়া ফেলিল। টুনোর 
শোঁকে শিবনাথ কাতর হইলেন--ম!কে কেবলি বলিতে লাগিলেন 
“ক্ষোথা থেকে একটা বৌ আন্লে, 'আমার পাী উড়াইয়া দিল, ও 
বৌটাকে রেখো না-_বিদায় কবে দাও ।” 

শিবলাথ ভাংপিটে ছেলে কখন ছিলেন না) রীর চিরদিনই 
দুর্বল, তবে বড়ই সদানন্দ আমোদ প্রিয় ছিলেন। খেলা ধুলায় 
আমোদ আহলাদে প্রাণ খুলিয়। ঘোগ দিতেন | থেলার মধ্যে টিল- 
ছোড়া এক প্রিয় খেলা ছিল--টিলের সন্ধান ছিন্ন ্সব্যর্থ। কত 
পাথী তার টিলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । রাগ হইলেই মাক্ষে 
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বলিতেন “এক টিলে তোকে মেরে ফেলবো” । ঠাকুর মার বিশ্বাস 
ছিল তাঁর ছেলে বড় বৌকা---তিনি আবার বলিতেন “ও ছেটি 
বেলা থেকে বড় বোক, হী কালা, কেবল পদে পদে একে আসত, 
ওর খাঁবার ফাকি দিয়ে অন্য ছেলে খেত, ওকে ফাঁকি দিয়ে, ভুলিয়ে 
গাছে চড়িয়ে অন্য ছেলে পালাত আর উনি গাছে বসে ধরা পড়তেন, 
ভাড়া খেয়ে কাদতেন, বাড়ীতে এসে মার খেতেন- চির দিল 
বোকা-_-এক পড়ার সময় ছাড়! সকল বিষয়ে নির্বোধ ছিল-_- 
নির্বোধ না হলে আর ব্রন্ধজ্ঞানী হয়েছে ?” 

বাল্যাবধি তন্ময়তা শিবনাগণের প্রকৃতির এক বিশেষ লক্ষণ, 
যখন যাহা করিতেন তাহাতেই ডুবিতেন । বিশ্বব্রহ্মণ্ডের কোন কথা 
মনে থাঁকিত না । যখন বালক ছিলেন এক মনে হয়ত পিঁপড়ার 
গতিবিধি বা পাখী দেখিতেছেন-_-পিত! চীৎকার করিয়া ডাকিতে- 
ছেন। কর্ণে যাইজ্েছে না৯তিনি যখন আসিয়া গণ্ডে এক চপেটাঘাত 
করিতেন তখন চৈতন্য হইত । ভাকিলে শুনিতেন না বলিয়া 
ঠাঞ্চুরদাদ! ভাবিলেন “ছেলে কাঁল।”। কানের চিকিৎসার জন্য 
মেডিকেল কলেজে ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তীর কাছে লইয়া! গ্িয়া- 
ছিলেন । তিনি বাবার পিছনে এক তোড়া চাবি ফেলিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ছোকরা কিছু শুনলে কি?” শিবনাথ বলিলেন “এক 
ভোঁড়। চাবি পড়িল 1” তিনি হাসিয়! বলিলেন “কানে কিছু হয় নাই 
খুব ভাল শোনে ।” তন্ময়তার জন্য শিবনাথকে অনেক নি গ্রহ মহিতে 
হইয়াছে--পিতা কানে না শুনিলে প্রহার করিতেন। এক দিন 
পথে যাইবার সময় গাছে একটা সুন্দর পাখী দেখিয়া! এমনই তন্ময় 
হইয়া! দেখিতেছিলেন যে হাতীর পায়ের তলায় প্রায় পড়িম্বাছিলেন। 
এই তন্ময়তার জন্য কোলাহলের মধ্যে বসিয়াও নিমগ্ন হইয়া পাঠ 
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করিতেন বা লিখিতেন। বাহিরের কর্ণ বধির করিয়া কার্য্য 
করিতেন । 

বাল্যকালে অতি সহজেই তীহাকে মিষ্ট কথায় ভুলান যাইত। 
আদর করিয়! কেহ ডাঁকিলে গলিয়া যাইতেন, অল্পায়ামে লোকে 
তাহার স্বারা কার্ধ্য করাইয়া লইত। তাঁর এক খোঁড়া জাটতুতো 
বোন কি করিয়া আদর করিয়া তাঁকে ডাকিয়া তাঁর খাবারগুলি 
খাইয়৷ তার পর মারিয়া তাঁড়াইয়া দিত সেকথা আত্মচরিতে 
বলিয়াছেন। প্রতিদিন দে “পাগল! দাঁদা বড় ভাল ছেলে বড় 
স্বন্দর ছেলে বলে ডাকিত। খাবার শেষ হইলে সে যে মারিবে 
তাহা জানিয়াও আদর করিয়া ডাঁকিলেই না গ্িয়। থাকিতে 
পারিতেন না । তিনি আত্মচরিতে বলিয়াছেন যে “চিরদিনই আমি 
প্রশংসাপ্রিয় মান্ঘঘ' | মান্ুষমাত্রেই প্রশংসা প্রিয়-_-বিশেষতঃ 
শিশ-_-আর শিবনাঁথ মিকথার বশ চিরদিনই ছিলেন । 

শিবনাথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব--নারীজাতির 'প্রতি 
হদয়ের টান--মআটশৈশব তীহার এই প্ররুতি। বল্যিকালে খেলার 
সঙ্গিনীকে এত ভালবাসিতেন, যে খেলার সময় তাঁকে দলে না 
পাইলে অস্থির হইতেন। স্কুল হইতে বাড়ী আসিবার সময় তাহাকে 
দেখিয়া ভাহার সহিত খেলিয়া আসিভেন | উন্মাদিনী নামী ছোট 
বোনটাকে এত ভালবাসিতেনঃ যে সচরাচর কোন ভাই বোনকে 
এত ভালবাসে না । ঠাকুরমার মুখে উন্মাদিনী -শিবনাথকে কিরূপ 
তাঁলবাসিতেন তাহা শুনিয়া মনে হয়, যেন এসব উপন্যাসের গল্প । 
উন্মাদিলী শিবন1াথের বোন, তাঁর চেয়ে ছয় বৎসরের ছোট । 
উন্মাদিনী দেখিতে বড় সুন্দরী ছিল বলিয়া, পিতা আমর করিয়! 
মেয়েকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাঁকিতেন। শিবনাথ এই ছোট 
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বোনটাকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন, উন্মাদিনীকে একদপ্ড 
না দেখিলে অস্থিত হইতেন--যা! কিছু পাইতেন উন্মাদিনীর জন্য 
আনিতেন। রাত্রে উন্মাদিনীর গল! না জড়াইয়া শুইতেন না। সে 
শিবনাথকে “পাগৃগ! দাদা, অর্থাৎ পাগল! দাদা” বলিয়া ডাফিত। 
শিবনাথ কলিকাতায় আসিবার সময় উন্মাদিনীকে ছাড়িয়া আসিতে 
বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন--তখন তাহার মনে হইয়াছিল যে “কে তার 
বুকে ছুরি বিধাইয়া দিল।” ছুটীর সময় ঘখন বাড়ী যাইতেন, তখন 
হাটিয়া অনেক ক্রোশ আমিতেন, ধুলিধুসরিত মুন্তি লইয়া বাড়ীতে 
প্রবেশ করিয়াই প্রথম কথা “মা, উন্মার্দিনী কোথায় ?” যদি 
শুনিতেন পাড়ায় থেলিতে গিয়াছে তখনই সেই পায়ে সেই ক্রাস্ত 
অবসর দেহে ছুটিয়া যাইতেন; সে প্রস্মুর্তি বোনটাকে কাধে করিয়! 
হাদিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিতেন। ভাই বোনের তখন যে কি 
আনন্দ হইত তাহা অবর্ণনীয় । সেই উন্মাদিনী শিবনাথের আদরের 
বোন উন্মাদিনী! পাঁচ বৎসরের বালিকা বেড়াইতে গিয়া লীচু 
খাইয়া বাড়ী আসিল--আর উঠিল না-_-কলের! হুইয়। মারা গেল! 
শ্বিনাথের শোক অবর্ণনীয়--তিনি চিরজীবন লীচু খাওয়া সহ 
করিতে পারিতেন না। কতবার আমাদের বলিয়াছেন “আমার 
দুর্গা প্রতিমার মত সুন্দর বোনটা লীচু খেয়ে মারা গেল।” 
বাল্যকালে শিবনাথ আর উন্মাদিনী প্রতিমা ভামান দেখিতে 
গিয়াছিলেন, উন্মার্দিনীকে পাঁলকীর ছাদে দাড়, করাইয়৷ দেওয়া 
হইয়াছিল--তখন লোকেরা বলিয়াছিল “পাঁলকীর উপরের প্রতিমা 
দেখিব না এঁ প্রতিমা দেখিব। সেকথাও শিবনাথ বলিতে ভাল 
বাঁসিতেন। অন্ান্ত ভগ্রিদিগকেও শিবনাথ অত্যন্ত ভালবাদিতেন। 
নিজে বোনেদের বিগ্ভালয় হইতে আনিতে যাইতেন, গ্রীষ্মকালে 


৬২ শিবনাথ জীবনী । 


মাঁটী তাতে বলিয়া! কোলে করিয়৷ বোনদের আনিতেন। বাঙ্গালীর 
রে যেখানে একটা মাত্র পুত্র, আর চারিটী কন্যা সেখানে কি 
এমন হয়? দিদিমা মামী মাসী শিবনাথ ইস্ঠাদিগের চিরতক্ত ছিলেন 
_-তিনি পিতা জ্যেঠা, কাকা, মামার ত্রিসীমায় সহজে যাইতেন না। 
'শিবনাথকে নারীগণই চিরদিন ভালবসিতেন। ্রান্গধর্ম্ম গ্রহণ করিলে 
হরানন্দ যখন তাহাকে মারিবার জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছিলেন 
তখন মজিলপুর গ্রামের মেয়ের! শুনিয়া বলিয়াছিল "পাণুত মশাই 
এ দেশের মালিক নাকি) দেখি ত কেমন তিনি শিবনাঁথকে মারেন?” 
শিবনাথ আজীবন স্ত্রীজাতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন ৮ 
যৌবনকালে «পুষ্পযাঁলায় লিখিয়াছেন £-_ 

তুমি নারী জান নাকি নারী এ জগতে 

এ মরু জগতে যেন বটচ্ছায়৷ সমা, 

নারী আতপত্র এই জীবনের পথে 

গৃহলক্ধমী কুললক্মী নাবী নিরুপমা 

কিন্ত বঙ্গে নাবী জন্ম বড় বিডুষ্বন। 

তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে 

বহেনাত ধারা বেন! নাঁবীর যাতনা 

এ বঙ্গ সংদরে, দেখে কাদিলে নিজ্জনে | 

বাল্যাবধি তিনি নারীজাতির ছুঃখ দেখিতে পারিতেদ না । 

শিবনাথের অনুসন্ধিৎস! গ্রাবৃতি শৈশব হইতে বড় প্রবল কথা 
বলিতে শিখিলেই জননীকে প্রশ্ন করিয়া করিয়! অস্থির করিতেন। 
রাক্পটুতা গুণ বাল্যকালেই ছিল, কথায় কেহ তাহাকে হারাইতে 
পারিত না) এইজন্য তাঁর নাম ছিল “শিবে জ্যেটা। পাকা 
পাক কথা বলিতে অদ্ধিতীন্ ছিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬৩ 


যৌবনের প্রারস্ত হইতে শিবনাথ কবি বলিয়া পরিচিত । 
শৈশবে কবিত্বের লক্ষণস্বরূপ অত্যন্ত কল্পনা প্রিয়্তা ছিল-_নান! 
কল্পনা! মন্দ স্থান পাইত। উন্মার্দিনীকে মন হইতে বানাইয়া 
বানাইয়া নানা গল্প বলিতেন। বোধহয় ১০।১২ বংমর বয়স 
হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন । ছোটিবেলাকার খাতা 
ঠাকুরমার কাছে ছিল, দেখিয়াছি তাহাতে কাচা হাতের লেখার 
অনেক ছোট ছোট কবিত! লেখা আছে। তাহার মধ্যে একটা 
ফুলের টবের উপর কবিত! ছিল, তাহার ছুই এক লাইন এখনও 
মনে আছে +--- 
“টব রূপ সিংহাসন করি আরোহন” ইত্যাদি। 
স্কুলে যখন পড়েন তখন ক্লাসের বন্ধু গঙ্গাধরের নাষে লিখিয়া- 
ছিলেন £_- 
ইজার চাঁপকান গ্ায়, ইন্কুলেতে আসে যায় 
নাম তার গঙ্গাধব হাতী, 
ব্ড় তার অহংকার। ধর! দেখে পরাকার 
চলে যেন নবাবেব নাতী। 
বেচারা গঙ্গাধর যোটা ছিল বলিয়া একেবারে হাতী নাষ 
রাখিয়াছিল। যে কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; বাঁলোই 
তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শিবনাথেরও তাহা পাওয়া 
গিয়াছিল। সীধু উমেশচন্ত্র দত্তের হাত| দীননাথ দত মহাশয় 
শিবনাথের সঙ্গে বাক্গালা স্কুলে কথামালার] শ্রেণীতে পড়িতেন, 
ছিনি বলেন যে *শিবনাথ বাল্যকালে বড় আমোদ প্রিয় ছিলেন 
একট! আমোদ করবার কিছু পেলেই ছুটে যেতেন। একবার 
বাড়ীর একটা চোর বিড়ালকে থলেতে পুরিয়া৷ সকলের সঙ্গে নাচিতে 


৬৪ শিবনাথ-জীবনী | 


নাচিতে কি করিয়া থাল পারে খেলিতে গিয়াছিলেন, তা আজও 
মনে পড়ে। মনটা বরাবর সরল সাদা, অপরকে দিতে চিরদিই 
মুক্তহস্ত ছিলেন। দীনবাবু বলেন__-“এক একদিন পড়িবার সময় 
শিবনাথের কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা দেখিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম 
“এটা কি” ? শিবনাথ উত্তর করিতেন “আজ ভাতখেয়ে আসিনি, 
মা এই কাপড়ে মিছবি বেধে দিয়েছে, তোমাদেরও দেব খেতে 1” 
শিবনাঁথ বাল্যকাঁলে পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, তাহার 
কারণ হরানন্দ শর্মা পুত্রকে যখন তথন সামান্গ কারণে গুরুতর 
প্রহার করিতেন। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া কথ! বলিতে 
কখনই সাহস হইত না। জননীও বড় শাসন করিতেন। 
পল্লীগ্রামের ছেলেরা বড় গালাগালি দেয়--শিবনাথণ্ড বাল্যকালে 
গাল দিতে শিখিয়াছিলেন। একবার মাকে অন্যান্য ছেলেদের 
ৃষ্টান্তে বাপান্ত করেন, তাহাতে গেদলোকমণি খোলার কুচি 
মুখে দিয়া এমন রগড়াইয়! দিয়াছিলেন যে মুখ কাটিয়া রক্তাক্ত 
হইয়াছিল। সেই অবধি গালাগালি বন্ধ হয়। দৌম করিলে পিতা- 
মাতা কাহারও হস্তে নিষ্কৃতি ছিল নাঁ। পিত! ভুলেও ছেলেকে 
আদর করিতেন না; মার নিকট আদর যত শাসনও তত ছিল। 
তিনি পুত্রের উপর সর্বদা প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন। শিবনাথের 
পিতা কিরূপ সামাগ্ত কারণে ছেলেকে গুরুতর প্রহার করিতেন 
তাহার বিবরণ তীর আত্মচরিতে দিয়াছেন। -বিবাহের পর যে 
প্রহার করিয়াছিলেন তাহা জননী প্রসন্নময়ী দেখিয়াছিলেন--তথন 
শিবনাথের বয়স ১২ পুর্ণ হয় নাই। যখন খুটিতে বাধ কাঠের 
চেলার বাড়ী প্রহার করিতে লাগিলেন, এবং পিবনাথ অঞ্জন হইয়া 
পড়িলেন, দ্রলনী চীৎকার ক্ষরিয়া “ওরে আমার ছেলেকে মেরে 


মী 


তৃতীয় অধ্যাগ্ । ৬৫ 


ফেঞ্কেরে” বলে পুকুর পাড়ে গিয়। পড়িলেন | তখল প্রসন্রষয়ী নয় 
বৎসরের বালিকা সবে বিবাহের কনে, শ্বস্তর-বাড়ী আসিয়াছেন। 


“ভয়ে কীপিতে কাপিত্তে এক কোণে লুকাইয়া রছিলেন। তিনি এই 


কথাই ভাবিতেছিলেন) “ও বাবা! এ কোথায় আমার বিয়ে 
দিয়েছে; এরা নিজের ছেলে যেরে ফেলছে আমায় ন! জানি কি 
করবে ।” মেদিনকার ভীষণ অবস্থা অবর্ণনীয়, কিন্ত সেই দিনই 
হন্নানন্দ শর্মা পুত্রকে শেষ প্রহার করিলেন । সেদিন পুর্কে প্রহার 
করিয়া তার এত অনুতাপ হইয়াছিল যে পুত্রের লম্মুখে উঠানে 
নাকে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর এ জীবনে ছেলের 
গায়ে হাত তুলিবেন না। প্রাণান্তে আর পুত্রকে প্রহার করেন 
নাই। শত উত্যক্ত হইলেও আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। 

স্বীয় হরনাথ বসু মভাশষের নিকট শুনিয়াছিঃ শিবনাথ যখন 
৮1৯ বৎসরের বালক-_কুলিকাতায় গিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, 
তখন কার হাতে বালা, গলায় পদক, কোমরে কোমরপাটা। দিমফল 
ছিল। ছেলের! কাঁপড়ের শলায় গহনা ধরিয়! টানাটানি করিত। 
মজিলপুরে ইংরাঁজিবিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিবনাথকে 
কৃত কলেজে দেওয়া হইয়াছিল। শিবনাথের বাল্যকাঁলে 
গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলে একজন ইংরেজ হেডমাষ্টার; 
জমীদার বাবুদের বাগানবাড়ীতে তিনি বাঁদ করিতেন। শিবনাঁথ 
গ্রামের বালকদের সহিত সাহেবের হাস মুরগী প্রভৃতি দেখিতে 
যাইতেন। সাহেবের একটা প্রকাণ্ড কুকুর ছিল, সেটাকে 
দেখিলে বড় ভয় পাইতেন। অত্যন্ত শৈশবে মাতৃকোল ত্যাগ 
করিয়া? পিবনাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন ৮-- 


৬৬ শিবনাথ-জীবনী । 


“ইহার অল্নদিন পরেই বাবা আমাকে কলিকাতাঁয় আনিলেন। 
সেদিনকাঁর কথা আমি ভূলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে, 
বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হামলায়, তেমনি আমার ম| সেদিন ' 
হামিলাইতে লাঁগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম | 
তিনি পথে দীড়াইয়া কাদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কোনও দিন 
ভুলিব না। উন্মাদিনী শালতী ঘাট পথ্যন্ত চিন্ত। দাসীর সঙ্গে আসিয়া 
আমাকে তুলিয়৷ দিতে আদিয়াছিল। যখন মে আমার গল! 
জড়ায়! ধরিয়! বলিল-_পাগ্‌গ! দাদা (অথাৎ-_পাগ্লা দাদা) আমার 
জন্যে পুতুল এনে” তখন আমি কীদিয়া অধীর হইলাম। 
সে চলিয়া গেল, আমার মনে হইল আমায় বুকের হাঁড় খুলিয়া 
লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাদিতে কাদিতে যাত্রা 
করিলাম 1” 

১৮৫৬ সালে শিবনাথ কলিকাতায় গমন করেন। 


চতুর্থ অধ্াম্ত। 
বিদ্যাশিক্ষা ও কলিকাতায় আগমন । 


১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে শিবনাথ বিগ্বাশিক্ষার জন্য 
কলিকাতায় আগমন করেন। যে সময়ে শিশু পিতামাতার 
শ্ি্ধ কোলে সুখের বাল্যকাল কাটায়, সেই সময়ে তিনি 
জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হুয়া, কলিকাতা শহরের পুতিগন্ধময় 
এক গলির ভিতর নির্বাসিত হইলেন। কোথায় বা পল্লিগ্রামের 
সিগ্ধ শ্তামল ছায়া, বালকদঙ্গীদিগের সহিত খেলাধূলা, আদরের 
পশুপ্রাণী, বোন উন্মাদিনী, সাধের বিড়াল কুকুর ও পাখী! 
শিবনাথ যাঁদের , প্রাণের মত ভালবাঁসিতেন তাদের সঙ্গে এই 
বিচ্ছেদ বড়ই বিষম বোধে হইল। তখনকার কলিকাতা অতি 
ভয়ঙ্কর স্থান ছিল, যে আসিত সেই পীড়িত হইয়৷ পড়িত! 
শিবনাথও আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাহার যাতাকে সে 
সংবাদ দেওয়া! হইল না । রোগমুক্ত হইলে তাহাকে বিগ্তালয়ে 
পাঁঠাইবার কথ! উঠিল। হরানন্দের ইচ্ছা! ছিল যে, পুত্রকে ইংরাজি 
শিক্ষীর জন্য ভেভিড হেয়ারের স্কুলে দেন। কিন্তু কাধ্যতঃ তাহা! 
ঘুটিয়া৷ উঠিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় হরানন্দের বিশেষ 
বন্ধুছিলেন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ, তাঁহার 
পরামর্শেই শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়। মাতুল 
দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃষণও তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপর ছিলেদ। 
হয়ানন্দ শর্মার পরামর্শীন্থুসারে পুত্রকে ডেভিড হেয়ার স্কুলে 
ভপ্তি কর! হইল না, তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলেন। 
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শিবনাথের দাদামহাশয় তখন চাঁপাতলায় সিদ্বেখর চন্দ 
লেনে “মহাপ্রভুর বাড়ী” নামক এক বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন । 
শিবনাথ সেই বাসায় কিছুদিন ছিলেন। সেখান হইতে তাহার 
মাযার! সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে আর এক বাড়ীতে উঠিয়! যুন। 
সেখানে হইতে ১৮৫৮ শালে বিদ্যাভুষণের “সোমপ্রকাশ” কাগজ 
বাহির হয়। সেই সময় শিবনাথ তার পিতার সঙ্গে বহুবাজারে 
ষেণিয়াপাড়ায় আর ত্রক বাসায় গিয়! বাস করিতে থাকেন। 
মেটাও পুরুষের বাসা। শিবনাথ সেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিক্ীর 
সহিত একমাত্র ঘালক হইয়া কিকপ ভাবে বাস করিতেন, 
তাহাব বর্ণনা 'আত্মচবিতে করিয়াছেন। ছুই বেলা ছুটা মোটা ভাত, 
তাহাও সময় যত পাইতেন না। রাত্রে ভাত খাইতে এত দেরী 
হইত যে অধিকাংশ দিন পড়িতে পড়িতে বই হাতে করিয়া 
ঘুষাইয়! পভিতেন , তখন পিতা হরানদ্দ আসিয়া প্রহার করিয়া 
দ্লাগাইতেন, এবং চক্ষের জলে ভিজাইয়া ভাত খাইতে হইত । 
সেখানকার নৈতিক আবহাওয়া একেবারেই ভাল ছিল না । বালক 
বলিয়। তাহার সম্মুখে পুরুষেব! অত্যন্ত অশ্লীল আলাপ কবিতেন। 
ইয়ান? ভট্টাচার্য তাহ! শুনিলেই অত্যন্ত বিবক্ত হ্যা! তাহাদিগকে 
তিরস্কার কৰিতেন। শৈশবের কুছৃষ্টান্ত জীবনে স্থায়ীভাবে 'অকল্যাপ 
করে, শিবনাথ তাহ! বিশ্বাস করিতেন। জেলিয! পাভায় থাকিতে 
থাঁফিতেই ১৮৫৭ সালের মিউটিনি হয় । সেই সময় সংস্থত কলেজ 
কিছুদিন ব্ৃবাজীগে উঠিয়া গিয়াছিল। এই জেলিয়া পাড়া 
থাফিরায় 'সময়ই অনুমান ১৮৬৯ সালে ব্রাজপুর গ্রামবাসী 
নধীনচন্ত্র *টক্রব্ভীর জ্োষ্ঠা কন্যা প্রম্নময়ীর সহিত 
/িব্দাথের প্রথমবার বিবাহ হয় তখন গ্রসরমন্ীর বয়স 
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চতুর্থ অধ্যায়। ৬৯ 


৯1১৭ বংসর হইবে) শিবনাথের বয়স ১৩ বৎসর উততীর্ণ হয় নাই। 
দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের কুলাপ্রথানুসারে প্রসমহীর বয়াক্রম 


: ষখন একমাস তখন আঁড়াইবংসরের বালক শিবনাঁথের সহিত 


তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই বিবাহের বিষয় 
শিবনাথ আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_ 

"এই বিবাহকালীন দকল বিষয় আমার মনে নাই। এইমাত্র 
ক্মরণ আছে যে, আমি কাঁণে যাকড়ী, গলায় হার। হাতে বাজ, 
ও বাল! পরিয়৷ বিবাহ করিতে গরিয়াছিলাম | বাঁবা বাজনা ও 
আলে! করিয়া আমাকে লইয়| গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া 
যেই আসরে বনাইল, অমনি গ্রামের সমব্স্ক বালকের! আসিয়া 
"ওরে তুই কি পড়িস, কি পড়িল” বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ কৰিল। 
আমি অল্লক্ষণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভুলিয়! গিয়া তাহাদের সহিত 
বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ব হইলাম” এবং আমাকে তাহারা ঠকান দূরে 
থাক, অমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়| দিলাম । ইহা শ্বরণ আছে। 
বয়প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেহ কেহ বগিতে লাগিলেন, “ছেলেটা বড় 
জোঠা।” তৎপরে বাড়ীর মধ্যে লইয়৷ গেলে) সমধযস্ক বালিফাঁ- 
দিগের কানমলা আরম্ত হইল। সেবার ঠকিয়া গেলাম। কাঁন- 
যলার পরিবর্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম নী । লারীদলে 
আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়! ভ্যাবাচ্যাকা 
লাগিয়া গেল। 

বিবাহের পর দিন যখন এক গাঁলকীতে বর কণ্ঠ! 
শৃহাভিমুখে বিদায় করিল তখন আমার মুদ্ধিন যৌধ 
হইতে লাগিল। মেয়েটা যোঁষটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কীরিতে 
পাগিল। হাত পা ছড়াইতে পারি না। কিছু বলিতে পারি না, 
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মহা বিপদ । অবশেষে পথিমধ্যে একটা পড়ো-বাগাঁনে গিয়া 
পালকী নামাইল। আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া! 
দেখি লিচু গাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু 
পাড়িয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে মনে 
হইল, মেয়েটা এক! বসে আছে, তারও ত খিদে পেয়েছে, 
তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি 
লিচু লইয়৷ প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়-__যদ্ি কেহ 
দেখিতে পায়! ক্রমে পালকী গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত 
হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ-বাঁড়াইয়া 
লইতে আসিল। পাড়ার ছুইটী বালক আমায় বড় অনুগত ছিল। 
তাহারা আসিয়া পালকীর দ্বার খুলিয়া সর গলাতে বলিল) 
“ওরে তোর রবা কুকুর ভাল আছে”-_গুনিয়৷ ছূর্ভীবনা দুরে 
গেল ভারী খুশী হইলাম। ক্রমে পাঁলকী বাড়ীতে উপস্থিত 
হইল। পাড়ার মেয়েরা বৌ দেখিতে আফিল। মা হুলু দিয়া 
ধান, ছুূর্বা, ফুলচন্দন, ঠাকুরের চরণামূত প্রভৃতি দিয়া বৌ ঘরে 
ভুলিলেন। আমি পালকী হইতে নাষিয়াই তাড়াতাড়ি রবাকে 
দেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসী, ওরে থা ওরে খা” করিয়া 
পশ্চাতে ছুটিলেন। কেবা মিষ্ট খায়, কে বা বৌ লইয়া মেয়েদের 
মধ্যে বসে? তখন রবা প্রসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে আমার প্রিয় ।” 

এই প্রকারে শিবনাথের প্রথমবারের বিবুহোৎ্সব সমাধা 
হইল। শিবনাঁথের বিবাহের কিছুর্দিন পরে হরানন্দ ভট্টাচার্য্য 
মজিলপুর স্কুলের হেন্ড পণ্ডিতের কাজ পাইয়৷ দেশে গিয়া বাঁস 
করিতে থাঁকেন। শিবনাথ আবার মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। তখন 'সোমপ্রকাশ' বাহির হইয়াছে । ঈশ্বরচন্্ 
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বিদ্যাসাগর সর্বদাই বিষ্াভূষণের বাড়ীতে আসিতেন। এখানে 
বালক কুসঙ্গীদিগের সহিত অতিশয় অযত্ে খাকিতেন। রবিবার 
বিদ্যাতৃষণ দেশে যাইতেন, সেই সময় বাসায় যত প্রকার কুকার্য্য 
ও মাতলামি চলিত । ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয় যে, এই প্রকার 
কুসঙ্গে বাস করিয়া, এত প্রকার কুদৃষ্টান্ত দেখিয়াও শিবনাথ কি 
কবিয়! এমন নির্মল চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তীহার সম্মুথে' 
লোকে কুৎসিৎ আলাপ কুৎসিং আচরণ করিত, মদ্যপান করিয়া 
প্তর মত ব্যবহার করিত--এমন লোকের সঙ্গে বাস করিয়াঁও। 
তিনি হৃদয়ে এমন উন্নত 'আমর্শ লীভ করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন।। 
মাঁতলা রেলওয়ে লাইন যখন খুলিল তখন দ্বারকানাথ বাসা তুলিয়া 
দেশে গিয়া বাস করিতে লাঁগিলেন। তখন শিবনাথের আরও 
ছুর্দশা হইল। পিতা স্থৃকিয়া গ্রীটে বাদুড় বাগানে এক আত্মীয়ের 
বাসাতে পুত্রকে রাখিয়া" গেলেন, নে ব্যক্তি অতি দরিদ্র 
সামান্য একখানি গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত। 
শিবনাঁথ সেখানে আশ্রয় পাইলেন। সেখানে রীধিবার লোক 
ছিল না। এরূপ স্থির হইল প্রাতে সেই বাক্তি এবং রাত্রে 
শিবনাথ রন্ধন করিবেন, কিন্তু কার্যকালে শিবনাথকেই ছুই বেন! 
রন্ধন, বাটনাবাটা, বাসনমাজা প্রভৃতি সকল কাজ করিতে হইত। 
অতি গৈশবকালে পাঠের জন্ত কলিকাতায় আসিয়া শিবনাঁথ 
যে কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, আজকাল অতি দরিদ্র হইলেও 
লোকের তত কষ্ট পাইতে হয় না। 

ছুই বেলা ছুটী ভাত বই নয়, ভাল তরকারি যৎসামান্ত--তাও 
ঠিকমত পাইতেন না । স্কুল হইতে আমিয়া এক পয়সার জল 
খাবার খাইলেন ত যথেষ্ট হইল। ভগবান তীহাকে এমন প্রক্কতি 
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দিাছিলেদয ধে যখন যেখানে খাকিতেন, সফলের ভালবাসা 
আকর্ষণ করিতেস। বিস্তালয়ের বন্ধুদিগকে অকপটে ভালবাসিতেন, 
তাহারাও শিবনাথকে অত্যন্ত ভালব।সিত। তাহাদের বাড়ী গিয়া) 
তাহাদের মা! মাসীকে পাইয়া, মাতা তগ্মীর অভাব বিশ্বৃত 
ইইতেল। নচেৎ শিবনাথের জীবন বোঁধ হয় সাহারা মরুভূমি 
হইয়া যাইত। 

বাছুড়বাগানে এই প্রকার কষ্ট ও অন্থুবিধার ভিতর বাঁ 
করিতে হইত | হরানন দেখিলেন, এভাবে পুত্রের পড়াগুনা হওয়া 
অসম্ভব । কাজেই তখন আমাদপুরের জমিদাব মহেশচন্ত্র চৌধুরীর 
ৰাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। অতি সুকুমার বয়সে 
কলিকাতায় আসা পধ্যন্ত তিনি যে প্রকার কষ্ট পাইয! আসিতে" 
ছিলেন, তাহাতে এই বড় আশ্চার্যের কথা যে, তিনি কি 
করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লেখা গড়া মিখিয়াছিলেন_ কেবল কি 
তাই, চরিত্র রক্ষাই বাকি করিয়া করিলেন ! এমন কষ্টের 
ভিতর তার ছাত্র জীবন কাটিয়া ছিল! মহেশচন্দ্র চৌধুরীর 
বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন বটে, কিন্তু কোথায় সংস্কৃত কলেজ 
আর কোথায় ভরানীপুর! অধিকাংশ সময় ভবানীপুর হইতে 
, কলেজে হাটিয়া আস! যাওয়া করিতেন) সেকি অল্প পরিশ্রমের 
ব্যাপার ট তবু চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে এক প্রকার সুখেই 
তাহারি দিন কাটিতে লাগিল। রান্না ভাত ছুটী বেলা! পেট ভরিয়া 
খাইতে পাইতেন। চৌধুরী মহাশয় অতি সদীশয়, উদার চেতা 
মাহুষ ছিলেন। অহেশচন্্র চৌধুরীর খুড়তুতো ভাই শ্রীশচন্্ 
চৌধুরী শিবনাথকে অতিশয় গলে করিতেন? চুজনের ভিতর, 
সেই সময় প্রগাড় বন্ধুব জন্মে। শিবনাথের প্রথম কবিত! 
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পুস্তক দনির্বাসিতের বিলাপ” শ্রীশচন্ত্র চৌধুরীকে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । শিবনাথ যখন চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ী ছিলেন, 
তখন ভবানীপুরের ব্রাঙ্মমাজে মহর্ষি দেবেন্্রনাথ কিম্বা অযোধ্যা- 
নাথ পাকড়াশী মহাশয় উপাসনা! করিতে আসিতেন। শিবনাথ 
প্রায়ই তাহাদের উপদেশ শুনিতে যাইতেন। এই চৌধুরী মহাশয়দের 
বাড়ীতে থাকিবার সময়ই তাহার ভাক্তার মহেন্্লাল মবকারের 
সঙ্গে আলাপ হয়। মজিলপুরে যে সময় বালিকা বিগ্বালয়ের 
জমি লইয়া--ত্রান্ম যুবক কালীনাথ, হরানন, উমেশচন্ত্র শিবকৃষ্$ 
দত্ত প্রভৃতির সহিত দত্ত-জমিদাঁব বাবুদিগের তুমুল যুদ্ধ হয় তখন 
শিবনাথ ভবানীপুরে চৌধুরী বাবুদিগের বাড়ীতে থাকেন। 
মকদ্ধমার ফলে যখন আলিপুবে জমিদার বাবুদিগের ভৃত্য 
শুকর মোল্লার রুয়েদ হয়, তখন হরনাথবাবুর অনুরোধে প্রতি 
রবিবার শিবনাঁথ শুকর মোল্লীকে মিঠাই থাওয়াইতে জেলে 
ষাইতেন। 

১৮৬৪ শালে আশ্ছিন মাসে শিবদাথ মহেশ চৌধুরী মহাশয়ের 
বাড়ী হইতে পুজার ছুটাতে দেশে যাইবার সময় যে মহাবড়ের মুখে 
পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আখ জীবনীতে 
লিখিয়াছেন। 

১৮৬৫ সালে ভবানীপুরের একটা ভদ্রস্তান গুরুতর অপরাধ 
করিয়া স্বীপান্তরে ধান। সেই ঘটনায় তখনকার লোকেদের মন 
অত্যন্ত বিচলিত হয়--শিবনাথের মনেও অত্যন্ত আঘাত লাগে । 
তিনি*নির্বাসিতের বিলাঁগ” নাম গিয়া একটা কবিতা “সোমগ্রকাঁশে' 
ছাঁপিবার জন্ত দেন। সেই কবিতাগুলি পাঠ করিয়! শিবনাখের 
আম! অতন্ধ সন্ত হন এবং তিনি শিবনাথকে এ প্রকার কবিতা 
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আরও লিখিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ক্রমে কবিতা বাড়িয়! 
চলিলঃ এবং সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে 
দেখিতে ১৮ বৎসরের বালক শিবনাঁথ একজন প্রসিদ্ধ কবি হইয়া 
উঠিলেন। এই সময় প্যরীচরণসরকার যহাশয় এডুকেশন 
গেজেটের” সম্পাদক ও “নুরাপান নিবারণী সভা”্র সভাপতি 
ছিলেন। শ্িবনাথ তাহার সংসর্ণে আসিয়া এডুকেশর গেজেটে, 
সর্বদাই কবিত। লিখিতেন | এস) এন ডট নাম দিয়া সাহেবী- 
আনাকে আক্রমণ করিয়া “এডুকেশন গেজেটে” অনেক কবিতা 
লিখিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও এখন আর তাহা পাওযা 
যায় না। এই প্রকারে কবিতার জ্রোতে যখন ভাসিতেছেন তখন 
হঠাৎ তাঁহার অদুৃষ্টে জীবনের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। 
১৮৬৫ সালে তাহার পিতা আবার তাহাকে বিবাহ দেন। বদ্ধমাঁন 
জেলায় দেপুর নামক গ্রামের অভয়চরণ* চক্রবন্তীর কণ্ঠ বিরাজ 
মোহিনীর সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্বে শিবনাথের 
প্রাণে কোন প্রকার ধর্মচিস্তার উদয় হয় নাই। তিনি লেখা 
পড়া করিতেন এবং অবকাশ সময়ে কবিতা লিখিয়া নিজের ও 
ঘন্ধুদিগের চিত্ববিনোদন: করিতেন । শিবনাঁথ বাল্যাবধি সরল 
রসিক, 'মামোদপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এই ঘটনায় তীর জীবনের 
ধারা একেবারে ফিরিয়! গেল। যে দেশে ব্রাহ্মণের সন্তান হুইটী 
কেন দ্বশটী বিবাহ করিয়াও মনে কোঁন অশাস্তি'বা উদ্বেগ বোধ 
করে না) সেই দেশেরই ১৭।১৮ বৎসরের বালক শিবনাথ দ্বিতীয় 
বার বিবাহ করিয়! মনের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রীয় হইলেন। পিতাকে 
শিবনাঁথ বাল্যাবিধি যমের স্াঁয় ভয় করিতেন । কি'করিয়া পিতার 
অবাধ্য হইতে হয় তাহ! তিনি জানিতেন না। সেই পিতা যখন 
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বলিলেন, “আবার তোঁমার বিবাহ দিব” তখন আর $৭তিবাদ 
করিতে পারিলেন না। প্রতিবাদ যে করেন নাই তাহা নয়, 
তখন বলিলেন “এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে? আমাকেই চিরকাল 
কষ্ট পেতে হবে”। তখন হরানন্দ শর্মা ক্রোধে অগ্রিবর্ণ হইয়া 
পায়ের চটি খুলিয়া গঞ্জন করিয়া উঠিলেন, “কি পাজি! ফের্”! 
হায় মদৃষ্ট! শিবনাথ কোন দৈবের বশে ফিরিলেন না । বলিলেন 
“মাচ্ছা চলুন বাড়ী গিয়ে মার সম্মুখে কথা হবে।” শিবনাথ 
কাতর ভাবে মাকে গিয়া বলিলেন “মা! একি কাণ্ড হচ্ছে! আমার 
চিরদিনের যন্ত্রণার ব্যবস্থ। হচ্ছে ।” যে গোলকমণি এত বড় 
দতেজদ্বিনী মনস্বিনী ছিলেন কোন ছুর্দৈদববশতঃ তিনিও আজ 
বলিয়া বসিলেন, “বাবা জানই ত আমার একটা বই মাথ! নেই। 
আমার এতবড় বুকের পাটা নেই যে কিছু বলি!”-_সেই 
ছুদিনে গোলকমণিও নীত্ঘিব রহিলেন। শিবনাথ মুখ ফুটিয়া কিছু 
বলিতে পারিলেন না। মনকে বুঝাইলেন ষে রামচন্ত্র পিতার 
আদেশে চৌদ্দ ব্থমর বনে গিয়াছিলেন, আমি না হয় চির 
জীবনের মত সুখ শান্তি বিসর্জন দিলাম। বিবাহ হইয়! গেল। 
প্রসন্নময়ী তখন ১৫ বৎসরের বালিকা, বিরাজ মোহিনীর বয়স 
১৬ বৎসর হইবে। প্রসন্ময়ী যে বয়সে নিতান্ত শিশু ছিলেন 
তাহা নয় কিন্ত এমন সরল।৷ ও শিশু প্রকৃতি বিশিষ্টা ছিলেন 
ষে, তিনি যখন শুনিলেন পতি পুনরায় বিবাহ করিবেন তখন 
কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হইলেন না। তিনি তখন 
দিদিশাশুড়ীর পরম স্নেহের পাত্রী হইয়া চাক্ষড়ীপোতায় মামাশ্বস্ুরের 
বাড়ী বাঁ করিতেছেন । দিদিম! এই বিবাহ যাহাতে না হয় 
তার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু 


৭৬ শিবনাথ-জীবনী । 


হইল না। তিনি শিরে করাঘাত করিয়া কত কীদিলেন। 
ধার জন্য কীদিলেন তীর কোন ছুংখ নাই। “দিদিমা। আমি তোমার 
কাছে চিরদিন থাকিব" বলিয়া ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। 
শিবলাথ এবং প্রসন্ময়ী বিবাহিত হইয়াও এতদিন পরম্পরের 
অপরিচিত ছিলেন। প্রায় তাহাদের দেখাশুনা হইত না । দাম্পত্য 
স্ব কি তাহা কেহই জানিতেন না) সুতরাং এক কর্তব্য 
বুদ্ধি ভিন্ন, শিবনাথের এ বিবাহে বাধা কিছুই ছিল না। 
হরানন্দের সামধিক ক্রোধের ফলে শিবনাথের জীবনে এত বড় 
একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিল! নিরপরাধা বালিকা প্রসন্মময়ী 
পতি কি, না-জানিতেই তাহার দাম্পত্য জীবন বিষময় হইয়া 
উঠিল! সতেরো ব্মবের বালক শিবনাথ যিনি তখনও এপ্টাক্স 
পরীক্ষা দেন নাই, জলম্ব অগ্রিকুণ্ডে পিতা কর্তৃক নিক্ষিত্ত 
হইলেন! আর বিরাজমোহিনী ! দশ বতসরের বালিকা 
বিরা্জমোহিনী ! সে দিন স্বপ্নেও জানিলেন না যে, আকণ্ঠ জলে 
নিমজ্জিত পিপাসাতুর টেনটেলেসের ন্তায় তাহাকে নারীজন- 
বাঞ্চিত, সদাশয় প্রেমিক স্বামী লাভ করিয়াও প্রথম হইতেই 
দাম্পত্য সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে । এই করুণ কাহিণী, 
এই মর্মান্তিক দহনের ইতিহাস শরণ করিলেও হৃদয়ে বিষম জাল! 
অগ্থভর করি। একদিন নয়) ছুই দিন নয়, আশৈশব প্রতিদিন 
প্রতি মুহুর্তে এই তিনটা প্রাণীর নিদারুণ বন্ত্রণার চিত্র দর্শন 
করিয়াছি। যখন জ্ঞান ছিল না, তখন জানি না কিন্তু পিতাকে 
মমুদায় প্রাণ দিয় জড়াইয়! ধরিয়াছিলাম, ছাঁয়ার স্যার আশৈশব 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াছি। ভাহাতে যে একদিন তাহার 
দগথ হৃদয় শীতল হইত, এখন তাহা কন্তার শোকে উদ্ছুসিত 
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কবিতা পাঠ করিয়া! বুঝিতে পারি। এখন বুঝি কি জ্বন্য 
লিখিয়াছিলেন।_- 

“হায় ! হায় ! কারে বলি আমার প্রাণের 

কি যে প্রিয় কণ্াগুলি, বণি তা কেমনে 

সুখে ভাসি দেখে হাসি তাদের বদনে। 

বহু পাঁপ, বহু কষ্ট আমার সংসারে 

বহু অনুতাপ, তাই ঈশ্বর আমারে 

ভূলাইতে নিষ্ষলঙ্ক প্রসন্ন সবল 

সঙ্গীগুলি চাঁবিদিকে দিলেন ঘেরিয়া (৮ 
স্নেহশীল শিবনাথ সন্তান-স্সেহেব ভিতরে ক্ষণিক তৃপ্তি শাস্তি 
অনুভব কবিতেন, কিন্ক তাহাতে কি এত বড় অগ্নি নির্বাপিত 
হয়? অনেক বসব পবেও শডাষেরিব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গভীর মন্মবেদ- 
নাব কথ! লিখিত হইয়াছে । এ জাল! কখন শীতল হয় নাই--- 
চিতাগ্সি কি তাভা শীতল করিযাঁছে ?--না, তাহাও সংশয় করি। 

২৯ জানুয়ারি, ১৮৭৮ সালে লিখিতেছেন £- 

“জগনীশ্বব জানেন, আমাব হৃদয়ে ভালবাসা কত অধিক । 
প্রসন্ন এবং বিরাজ উভয়কে কত ভালবাসি । * * * হায়! 
হায়! এমন কুকর্ম কেন করিয়াছিলাম !” এই অনুতাপ 
অনুশোচনা চিরদিন হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে । ১৮৬৫ সালে 
ঘিতীয় বার বিবাহের পর হইতৈই এই বৃশ্চিক্দংশন আরম্ত 
হইয়াছিল। দারিক্র্যের ভিতরও শিবনাথ পরমালন্দে দিনপাঁত 
করিতেন। সংস্কৃত কলেজের দুরূহ পাঠ্য কণ্ঠস্থ করিয়াও কবিত! 
লিখিয়া আপনার ও বন্ধুদের চিত্তবিনোদন করিতেন । আদান 
সা প্রফুল্ল শিবনাথের মুখে হাসি ছাড়া কেহ অন্য কিছু দেখে নাই। 
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সেই শিবনাথ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়! দুঃখের সাঁগরে তলাইয়। 
গেলেন। সে কি গভীর ছুঃখ! সেকি মনস্তাঁপ |! তখনকার অবস্থা 
আত্মচরিতে লিখিয়াছেন-_“আত্মনিন্মীতে মন অধীর | যে তীব্র 
আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি 
আমুদে উপহাস রসিক বন্দুতাপ্রিয় মানুষ ছিলাম, আমার হস্ত 
পরিহাস কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন 
হইলাম। পা! ফেলিবাঁর সময় মনে হইত যেন কোনও নীচের 
গর্ভে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর 
প্রভাত না হইলেই ভাল হয় ।” 

তখনও শিবনাথ ছাত্র, এপ্ট্াান্স পর্যন্ত দেন নাই। শুনিয়াছি 
ক্লাশে বসিয়া সম্মুথে বই ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাদিতেন। 
প্রাণের এই নিঘারুণ দুঃখের অবস্থায় আপন হইতেই ভগবানকে 
ভডাকিতে লাগিলেন। তাহার নিজের কথায় বলিতেছি। 

“আমি বালককাল হইতে পাঁড়ীর সমবয়স্ক বালকদিগের 
সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসিতাম। 
কিন্ত ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের »সহিত, আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে 
কখনও গুরুতর রূপেচিস্তা করি নাই। ইশ্বর চরণে প্রার্থনার 
অভ্যাস ছিল না । এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহ 
করিতে আরন্ত করিলাম । এই সময়ে ভক্তি ভাজন উমেশচন্্ 
দত্ত মহাশিয় আমার মানসিক অবসাদের কর্থী অবগত হইয়া 
আমাকে একথানি থিয়োনোর পার্কারের 2627 52170905 
210 018 01 পাঠাইয়! দিলেন | পার্কারের প্রার্থনাটা ও নিবেদন 
আমার মধ্যে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের 
পূর্ধ্ব একখানি থাতাতে একটা প্রার্থনা! রিখিয়া পাঠ করিয়া! শয়ন 
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করিতে লাগিলাম। কেবল তাহা নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক 
দশ পনর মিনিট অন্তর ঈশ্বরকে শ্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা 
করিতাম 1৮ 

এই প্রকারে প্রাণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শিবনাথ 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়! শাস্তি লাভ করিলেন। বড়ই আশ্র্য্যের 
বিষয় এই যে, শিবনাথের পিতা নান্তিক-দরশশনের রীতি অবলম্বন 
করিয়া পুত্রের নিকট নাস্তিকতী প্রচার করিতেন । কিন্তু শিবনাথের 
প্রাণে নাস্তিকতা কখনও স্থান পায় নাই। যার অন্তরে 
যে ভাবের প্রবণত! নাই, তাকে বাহির হইতে কেহ কিছু 
শিখাইতে পারে নাঃ কিন্বা শিখাইলে তাহা স্থায়ী হয় 
না। শিবনাথের হৃদয় স্বাভাবতই ধর্মপ্রবণ ছিল, তাতে 
নাস্তিকতা টাড়াইবে কি করিয়! ? দুঃখে না পড়িলে কাহারও প্রকৃত 
মূল্য নির্ণয় করা যাঁয় না তাইত হুঃখ, রোগ, শোক? দারিজ্র্য 
প্রভৃতিকে মানবজীবনের পরীক্ষা বলা হ্ইয়াছে। স্বর্ণে কলঙ্ক 
থাকিলে, অখ্থিতে দগ্ধ করিলে যেমন তাহা! উজ্জ্বল হয়-_তেমনি 
যে চরিত্রে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আছে, হুঃখ বিপদে পতিত 
হইলে তা আরও উজ্জ্বল ও নির্মল হয়। কাষ্ঠি দগ্ধ করিলে 
ভন্ম হয়ঃ কিন্ত ব্বর্ণের বর্ণ আরও উজ্জল হইতে উজ্জ্বলতর হয়, 
একথা কি সত্য নহে? 


গরম অধ্্যাম্ 
ধন্মচেতন! ও ব্রাহ্গধর্মগ্রহণ। 


দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হইতেই শিবনাথ প্রাণের যন্ত্রণায় 
ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা কি?কি 
করিয়! প্রার্থনা করিতে হয় জানিতেন নাঁ, আপনা হইতে 
তাহার প্রাণে ব্যাফুল প্রার্থনা উখিত হইল। ভগবান্‌ সে 
ডাকে সাড়া দিলেন। প্রাণে শান্তি আসিল, বল আসিল। 
দয়ে ছুজ্জখয় বলের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া শিবনাথ মুক্ত 
কঠে বণিলেন ;-_ 
কর্তব্য বুঝিব যাহা নিয়ে করিব তাহা, 
যায় যাক্‌ থাকে থাক্‌ ধন মান প্রাণ রে 
পিতারে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।” 
সেই যে শিবনাথ ভগবানের চরণে আত্মু বিক্রয় করিলেন, আর 
একদিনের জন্য এক মুহূর্তের জন্য সংশয়দোলায় তাঁহার চিত্ত 
আন্লেলিত হয় নাই। হাদয়ে কি দুর্জয় বলের আবির্ভাব 
হইল) তাহা তাহার সেই সময়ে লিখিত পত্র হইতে জানিতে 
পারা যায়। এই স্থানে আমরা তীহার সেই সময়ে লিখিত 
ছুই একখানি পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়৷ দেখাইতেছি। 
এই পত্রখানি ১২৭৬ সালে ইং ১৮৬৯ সাঁলে শিবনাথ তাহার 
পিসহুতো ভাইকে লিথিয়াছিলেন। এই , গঞ্জখানির ভিতর 
তাহার ধর্মজীষনের ইতিহাস অতি উজ্জল ভাবে প্রকাশিত 
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হইয়াছে। এই আখ্যান মধ্যে এই পত্রখানি অতিশয় মূল্যবান 
বলিয়া মনে করি-পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ, মাঝে মাঝে 
উদ্ধত করিয়া দিতেছিঃ-_ 
মেজদাদা, 

আঁপনাব পত্র পাইয়া বড় ভ্রঃখিত হইলাম। * * * 
আমার যখন দ্বিতীয়বাব বিবাহ করিবার কথা হয়, তখন 
ষেমে কাজটাকে মতি জঘন্য বলিদা বুঝি নাই, এমন 
নয়। কারণ, যার একটু বুদ্ধি আছে সেই বুঝিতে পারে। 
কিন্ধ তাহার পূর্বের বাবাকে এত ভয় করিতাম যে কিরূপে, 
বাবার অবাধ্য হইতে হয় তাহা জানিতাম না। স্তৃতরাঁং 
বাবা যখন অজুবোধ করিলেন, তখন “ন1” বলিতে সাহদ হইল 
না। * * এবিষয়ে লোকে বাবাকে দোষে কিন্কু আমি 
আমাকে অধিক দৌষ দিই, বাবা ত ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন। 
আমি বুঝি স্থবঝিয়া স্কিবভাঁবে করিয়াছি । কিন্ধ সেই বিবাহের 
সময় আমার কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বাবার মনে থাঁকিতে 
পারে । যখন হাতে হাতে কগ! সম্প্রদান করে? তখন সেই 
হাতের উপর আমার চক্ষের জল পড়ে। সে যাহা হউক 
বিবাহের পর আমার মন বড অস্থির হইয়া উঠিল। কোথাও 
শান্তি পাই না। সে সময়ে বাবাকে ষে সব পত্র লিখিযাছিলাম 
ফাইল হইতে লইয়। দেখিবেন। তাহাতে হয় ত আজিও চক্ষের 
জলের দাগ আছে। সেই মনের কষ্টের সময় কে যেন মন 
ইইতে বলিতে লাগিল “মার আপনার কর্তব্য কার্যের জন্য 
পরের উপর নির্ভর করিও নাঁ, যাহা সত্য ও কর্তব্য বোধ হয় 
কর। তোমার দিকে আমি আছি” আমি তদবধি স্বাধীন 


ঙি 
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ভাবে নিজ কর্তব্যাকর্তব্য ভাবিয়া কাজ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইলাম। এবং সেই ঘোর মনযন্ত্রণার সময় আপনা হইতে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে গোপনে 
ও প্রকাশ্তে সমাজে গিয়! ঈশ্বরোপসনা করিতে আরম্ভ করিলাম 
বাবা কলিকাতায় আসিলেন ও আসিয় আমাকে সমাজে 
যাইতে নিষেধ করিলেন আমি তখন মনের কষ্টে একপ্রকার 
ক্ষিগুপ্রায় হইয়াছিলাম, সুতরাং রুক্্সভাবে বাবাকে আমার 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানাইলাম। সেই আমার প্রথম অবাধ্যতা । 
, আমার আজিও মনে আছে, বাবা সেদিন মনে কি ক্ষোভ 
পাইয়াছিলেন ও কীদিয়া ছিলেন। যে পুত্র এত বাধ্য ছিল 
থে দাড়াইয়া মার খাইতে থাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। 
তথাপি একবারও পালাইবার চেষ্টা করিত না, যে পুত্র এত 
বাধ্য ছিল, যে তাহার অন্থুরোধে মন্তকে চিরজীবনের যন্ত্রণা 
লইতে কুষ্ঠিত হইল না--সেই পুত্রের অবাধ্যতা নিশ্চয় বাবার 
প্রাণে সেদিন বড় লাগিয়াছিল। যাহাহউক বাবা একপ্রকার 
হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। * * * তারপর ছুইবংসরের 
মধ্যে বিশেষ কোন অবাধ্যতা! মনে হয় না । কেবল বাব! কয়েকবার 
কালীনাথ বাবুদের বাড়ীতে উপাসনা করিতে যাইতে নিষেধ 
করেন, আমার কর্তব্য বোধ হওয়াতে যাই। পরে মহালক্্মীদের 
সঙ্গে থাকা, এবিষয়ে বাবা আমাকে বিশেধ করিয়া নিষেধ করেন, 
আমি গুনিলাই। কারণ পূর্বে তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য 
করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বিপদের সময় ছাড়িয়া যাওয়া নিতান্ত 
কর্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম। ফলতঃ সে সময়ে যে বাবার 
'আন্ঞাপালন করিতে সাহস হইয়াছিল তঞ্জন্য আনন্দিত আছি। 


পঞ্চম অধ্যায়। ৮৩ 


* * * তাঁহার পর আমার উপবীত পরিত্যাগ । এ বিষয় 
»সম্পর্কে যাহা সত্য ঘটন1 তাহা লিখিতেছি। উপবীত ফেল! উচিত 
ও আমিও যে ফেলিব তাহা আমি ছুইবৎসর পূর্বে স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলাম, শুধু মুখে নয় খাতায় লেখা পড়া ছিল। এতদিন 
কেবল মার কষ্টের ভয়ে ও বাবার ভয়ে ফেলি নাই। পরে 
৭ই ভাঙ্র যখন ব্রাহ্মমন্দির খোলে তখন সাধারণের সমক্ষে সমাজে 
প্রবেশ করি তখনও উপবীত ছিল। ফেলিব কিনা ভাবিও 
নাই। পরে ছুইতিন দিন পরে ফেলি। কিন্ত তখনও না 
ফেলিলে নয় এরূপ হয় নাই। সুতরাং মার অনুরোধে আবার 
লই। লইয়া অবধি এ বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই 
উচিত বোধ হইতে লাগিল--এবং হৃদয় হইতে কেহ স্পষ্টাক্ষরে 
বলিতে লাগিল ্পবিত্যাগ কর, তোমার ভবিষ্যতের জন্ট আমি 
আছি।” এই কথাগুলি পাগলামির মত বোধ হইবে-কিস্ত 
সতা গে'পন করা যদি আমার স্বভাব হইত ইহা ত গোপন 
করিতে পারিতাম। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল তাহা অকপটে 
বলিলাম । এইবপ মনের পরিবর্তন হইলেও যখন লইয়াছি 
তখন আর শীঘ্র ফেলিব না ভাবিয়া রাঁখিলাম। মধ্যে বলিয়া 
রাখি আমার এই মনের পরিবর্ভন হইবার পুর্বে আমি নিজে 
কেশব বাবুদিগকে পিখিয়াছিলাম যে আমি নিতান্ত কর্তব্য 
ও অবশ্য পবিহাধ্য বোধ না হইলে অনথক মা বাপকে এত কণ্ু 
দিতে ভালবাসি না। অতএব উপবীত রাখা যদি আপনাদের নিতান্ত 
মভবিরুদ্ধ হয় আপনাদের মগ্ডলী হইতে আমার নাম কাটিয়া 
দিবেন। আবার উপবীত ফেলিতে কেহ কেহ উপদেশ দেন 
কিন্তু আমি মকলকেই এক উত্তর দিই । যতদিন অবশ পরিহীর্ঘয 
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না হইতেছে ফেলিতেছি না। অবশেষে সেই অবস্থাই আসিল। 
আমার বিশ্বাস জগদীশ্বর মআাদেশ করিলেন আমিও তাহা পালন * 
করিতে বাধ্য হইলাম! * * * এই ত আমার এই কয় 
বংরের ইতিহাস দিলাম। এখন আপনারা বিবেচনা করুন 
আমি সরল জ্ঞানে কর্তব্য জ্ঞানে বরাবর কাজ করিয়াছি ও 
করিতেছি কি না? বাহাছ্রী দেখাবার যদি ইচ্ছা €ইত তাহা 
হইলে অন্য অনেক উপায় ছিল। মেজ দাদা! স্পেহ্ময়ী পুত্র- 
বসল! মাতার হৃদয়ে ছুরি দিয়া এত বিরোধেও যে পিতার 
অনুগ্রহ একদিনের জগ্যও কমে নাই তীহার প্রসন্নৃষ্টি হইতে 
চিরদিনের জন্য বঞ্চিত ভইয়া এমন প্রণপ্রিয় চিরদিনের বন্ধু 
বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি আমি এতই সুখী হইব ষে 
তাহার জন্য বাবার সহিত মমকক্ষতা করিলাম, একদিকে সাংসারিক 
ক্ট আর একদিকে পিতামাতার হাহাকার ও লোকনিন্দা, 
ইহার মধ্যে কি এমন সুখ পাইৰ যাহার জন্য এত সখ হইতে 
বঞ্চিত হইলাঁম। তবে কেন এরূপ কাজ করিলাম, উত্তর এই--- 
আমিও স্থখের আশায় করি নাই। কর্তব্য বোধ হইল তাই 
করিলীম। উপবী'ত ফেলিয়াই যে পদ্য কয়টা লিখি তাঁহার ছুই 
একটা তুলিয! দিতেছি তাহা দেখিয়৷ আমার ঘখার্থ ভাব বুঝিবেন। 

ভাসাবে জীবন তরী বিপত্তির সাগরে, 

যাই দেব দেখো দেখো রক্ষা করো আমারে, 

মোর পক্ষ ছিল ধার 

বিপক্ষ হইল তারা 

ঘেরিল ঘকল দিক অপবাদ জীধারে 

বহিল প্রবল ঝড় মস্তকের উপরে । 


' পঞ্চম অধ্যায় । ৮৫ 


মাতার নয়ন জলে ভেসে গেল ধরণী 

নিঃশ্বাস বহিতে আর পারে না গে! পরাণী 

সর্ধব সাক্ষী দয়াময় 

দেখিতেছ সমুদ্রায় 

হৃদয়ে সংগ্রথম মোর চলে দির! রজনী 

কাতর হইয়৷ কাদি ধর আসি আপনি । 

হে ঈশ্বর দয়াময় নাম নাকি ধরিয়। 

অপার বিপদ সিন্ধু শিশু যায় তরিয়া 

আমিত বালক বই 

জগদীশ কিছু নই 

দেও হে অভয় নাঁম ধরি ভাল করিয়া 

হাসি হাসি জলে ভাসি যাই পাল তুলিয়া । 

মেজ দাদী! এখন বলি মানিবেন না । কিন্ত তথাপি আমি 

বলি যদি কেহ বলেন যে আমা অপেক্ষা তার পিতৃভক্তি বা 
মাতৃভক্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না, তবে আমি পিতা 
মাতার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা ভগবানের আদেশ পালন 
অধিক উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। * * * মেজ দাদা। 
যে সব কথা মামি আজ 'াপন।দিগকে বলিলাম, ছুই ঠোট 
খুলিয়া সে কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না। কেবল 
ঈশ্বরকেই সকল ভাঁকিয়া বলি। আরও মনে অনেক ছুঃসহ 
যন্ত্রণার কথা রহিল * * কিন্তু তাহা মৃত্যুর পূর্ববে কাহাঁকেও 
বলিব না । মরিলে তাহা আবার চিতাঁর সহিত মিশাইবে। 
মেজ দাদা! আমি জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতার ক্রোড় 
পরিত্যাগ করিয়া বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আমি যদিও 
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নাই। তিনি বাবা ও মাঁকে সাত্বদা দিন ও তীহাদের 
মনযন্ত্রণা দূর করুন। তাহারা এতকাল আমাঁকে যে আশীর্বাদ 
দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা! এখন আমার প্রিয়তমা ভগ্নীদিগকে 
ও আপনদিগকে দিন। যদিও একমাত্র পুত্র হয়ে পিতার গৃহে 
স্থান' পাইলাম না ভাবিলে বড় ক্রেশ হয়, তথাপি জগদীশ্বর 
তাহাঁও সহিবার শক্তি দিয়াছেন। এ প্রাণ যতদিন থাকিবে 
ততদিন সত্য ও সৎ বলিয়া যাহা বোধ হইবে তাহা করিব। 
কর্তব্য জ্ঞানের নিকট স্লেহময়ী জননীকেও বলি দিতে যে প্রস্কৃতঃ 
কার সাধ্য তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃ্ত করে, ত্রিহুবনের 
লোক একত্র হইলেও আমি যাহা উচিত বলিয়া ভাঁবিব তাহা 
হইতে আমাকে কেহ ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আমি 
বার বার পিতীর দ্বারে যাইব বাঁর 'বার তাড়িত হইয়া আসিব, 
যত কাল তাহারা থাকিবেন, এইরূপ করিব । অবশেষে যখন 
মরিব তখন যদি আপনারা বাচিয়া থাকেন কেহ আমার কথা 
জিজ্ঞানা করিলে বলিবেন, “যাহা করিয়াছিলাম। সরল ভাবে 
কর্তব্য জ্ঞানেই করিয়াছিলাম । মনে কিম্বা কাধ্যে পারৎ পক্ষে 
কপটতাঁর লেশ মাত্র রাখি নাই।” আর লিখিতে পারিতেছি না। 
বাবাকে হাতে পায়ে ধরিয়া এই পত্র খানি শুনাইবেন, কারণ, 
শুনিয়া যদি তিনি প্রসন্ন হন, পরে লিখিব। - 
ইতি 
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিলিন মারকানাথ বিগ্বাভৃষণ মাতুল মহাশয়কে 
লিখিত পত্র হইতে £-- 
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“সবিনয় প্রণতি পূর্বক নিবেদন, 

মহাশয়! একাদিক্রমে বাবার ছুইথানি পত্র পাইয়। সমুদ্র 
অবগত হইলাম । আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা! বথার্থ। 
বাব৷ ও মাকে যে স্সেহান্ধ হইতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
আবার অপরদিকে আমি তাহাদের এত কষ্ট বুঝিয়াও যে 
তীহাদের অভিলাষ মত চলিতে পারিতেছি না, তাহতে 'বোধহয় 
আপনার ও তাহাদের মন হইতে অন্তরিত হইতেছি। কিন্ত 
আপনি তাহাদের অপেক্ষা অনেক বোঝেন, সুতরাং আমার 
ধন্মালোচনা কেবলমাত্র কুমগ্্রণার কিংবা বাহাছুরীর ফল না 
ভাবিয়া আমার সরল বিশ্বাস অথবা ধর্ধীন্ধতার ফল বিবেচনা 
করিয়া আমাকে দয়া করিতে পারেন। আপনাকেও আপনার 
মত গুরুজনদিগকে বিরক্ত করায় আমার বাহাছুরী অথবা 
স্বার্থ নাই, অখচ কার্ষ্যে তাহা না করিয়া থাকিতে পাঁরিতেছি 
না। আপনার অনুরোধে ও মাতাঁপিতার অন্থুরৌধে উপবীত 
লইয়া ছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না । 
উপবীত লওয়ার পর উপাসনা করিতে গেলেই যেন অন্তর 
কীপিয়া উঠিতে লাগিল । * * * উপাসনা না কর্সিলে বাঁচি 
না, অথচ উপাসন। করিতেও পারি না। আপনি আমাকে 
ধন্মান্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়া ছিল) তাহাই সরল 
হৃদয়ে নিবেদন করিলাম। এইমাত্র প্রার্থনা যে কপট কাল্পনিক 
কথা মাত্র বলিয়৷ লইবেন না । * * 

আমি দেখিলাম যে জগদীশ্বর আমাকে ছুইদিকে থাকিতে 
দিলেন না, অতএব আমি বিনয়ে বলিতেছি, ঈশ্বরের মুখ 
চাহিয়াই ভাসিলাম। & * * আপনার মত মাতুলের হৃদয় 





ইইতে সবাওয়া) : পিতামাতার অসহ ক লেখ, শিক্ষিত: ও. ৰ 
'অশিক্ষিতদিগের স্বণার আম্পদ হওয়া এ সকল ক্ষতি ষে অন্তরের 
(কোন. গুরু অনুরোধে স্বীকার করিতেছি: এইমাজ (বিবেচনা: 
করিবেন ফি 
এ চিরজীবনের যত আমাকে হায় হইতে দূর করা: 
উপযকা বিবেচনা করেন করুন। যদি দয়া কর! স্থির 
হয় করুন। কেবল আমার পিতামাতাকে বলিয়া পাঠান যেন 
তাহারা আবার আসিয়া উপস্থিত না হদ। আর আমি 
'অন্থরোধ রক্ষা করিতে পাঁরিব না। যাহা হউক আমি জানিয়া, 
শুনিয়া আপনাদের সকলের কথার অবাধ্য হইলাম সে অপরাধ 
মার্জনা করিবেন; এবং অনুগ্রহ করিয়া আর আমাকে কোন 
লিক তকে লই যাইবেন না। * * ইতি-_ ্ 
| *শ্ীশিবনাথ চারা” রঃ 

উপরের পত্র ছুইখানি হইতে তাহার ধর্জীবনের প্রথম চিত্র 
পাঠকগণ দেখিলেন। অতঃপর এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক, 
কা লেখা ভাল দেখায় না। ধর্শরজীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি 
ভবানীপুর ব্রা্গদমাজে হাইতেন। কিন্ত ত্রাঙ্মদিগের সহিত: 
পরিচিত হইবার তার "আদৌ ইচ্ছা ছিল না। উপাসনা! আরম্ভ. 
হইলে সমানে যাইতেন। এবং শেষ হইবার পূর্বেই উঠি. 
গজাতে , পাছে কেহ দেখে । শিবনাধের ঈহাধ্যায়ী উমেশচন্্র. 
ুখাপাধার (ধিনি পরে: 'বিলাতে গিা ডাক্তার হইয়া জাদেন স) 
এই অয ত্ন্গসমাজদে যা টীত করিতেন। তিনি রি বনাথের.. 
রে ক (শিবলাথকে শি দিতেন। দিবনাধের তাহা বড় 
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ভাল লাগিত। একদিন উ্লেশচন্ত্র শিবনাঁথ এবং যোগেন্্নাথকে 
( বিষ্ভাভৃষণ ) কেশববাবুর সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্ঠ 
অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শিবনাথ উমেশচন্ত্রের গহিত 
কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াও দ্বারদেশ 
হইতে উমেশচন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া পাঁলাইয়া আমিলেন। 
এমনই তাহার লজ্জা ছিল। তখন কেশবচন্্র সেন চিৎপুর 
রোডে কলিকাতা কালজ নামে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । একদিন শিবনাথ এবং উমেশচন্দ্র সেই পথ 
দিয়া যাইতে যাইতে বৃষ্টি হওয়ায় সেই বাড়ীর দ্বারে গিয়! 
আশ্রয় লইলেন। উমেশচন্্র প্রস্তাব করিলেন “চল উপরে 
কেশববাঁবুর নিকট যাই, দেখাব কি মানুষ তিনি”! শিবনাথ 
লজ্জায় কিছুতেই বাড়ীৰ ভিতর প্রবেশ করিলেন না । সেখানকার 
ছারবানের সঙ্গে ছুজনে ' কেশববাবুর সন্ধে আলাপ রক্ত 
করিলেন । সেই নিরক্ষব অজ্ঞ ভৃত্য এইটুকু জানিত যে তাহার 
মনিব এক অসাধারণ ব্যক্তি, তীহার কথা শুনিলে লোক্ধের 
হৃদয় শীতল হয়। উমেশচন্দ্র তাহাব প্রভৃভক্তি পৰীক্ষা 
করিবার জন্য কেশবচন্দ্ের কল্পিত নিন্দা আরম্ভ করিলেন। 
সে ছুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল “আমার মনিব মানুষ নয় 
দেবতা; তগাবান্‌ তাকে রক্ষা করুন”-”সেদিন তাহাদের আর বুঝিতে 
বা্ষি রহিল না ধিনি ভ্ত্যের চিত্ত হরণ করেন, তৃত্য 
ধাহাকে দেবতা বলে তিনি কোন্‌ উপাদানে গঠিত। শিবনাঁ 
অন্তরে ত্রা্ঘদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়৷ উঠিলেও ব্রাক্মদধাজের 
কেহই তাঁহাকে জানিতেন না। বিজয়চ্ত্র গোস্বামী ও 
'আখোরনাথ গুপ্ত শিবনাথের সহাধায়ী ছিলেন? তীহারা তখন 
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্রাহ্মমমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি-_কেশবচন্ত্রের সম্মুখীন হইতে 
শিবনাথের সাহম হইত না, কিন্তু বিজয়বাবুদের বালায় মধ্যে . 
মধ্যে যাইতেন। এক এক দিন বিজয়বাবুরা শিবনাথকে রাঞ্জে 
আর ভবানীপুরে যাইতে দিতেন না, তাহাদের বাসায় রাখিতেন। 
শিবনাথ অন্তরে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইলেও তাহাদের সঙ্গে ভিন্ন 
জাতীয়া র্ীধুনীর হাতে খাইতে বড়ই ঘ্বণা বোধ করিতেন 
--এত বিল্ন বৌধ হইত যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত না। 
হরানন্দ ভট্টাচার্যের শুনিতে আর বাকি থাকিল না৷ মে সর্বনাশের 
কৃত্রপাঁত হইয়াছে-_-শিবনাথ ব্রান্ম সমাজে যাইতে আরম্ত করিয়াছন। 
মনে করিলেন কপিকাতায় গিয়া পুত্রকে শাসন করিয়া! এই 
সর্বনাশের বীজ সমূলে উৎপাটন করিবেন। পুত্রকে আসিয়া 
বলিলেন “শুনিতে পাই তুষি ব্রাঙ্মদমাঁজে বাইতে আরন্ত করিয়াছ 
আর ও-কর্্ করিও না, ব্রাক্ম সমাজে যাইতে পারিবে না”-_পুত্র 
বিনীতভাবে উত্তর দিলেন “বাবা আপনার আজ্ঞা অগ্াবধি লঙ্ঘন 
করি নাই, আপনার সকল আজ্ঞা শুনিতে আজও প্রস্তুত আছি 
-কিন্ধ আমার ধন্ম্জীবনে হাত দিবেন না, আমি ব্রাহ্ম সমাজে 
না গিয়া! পারিব না।”- হরানন্দ জীবনে পুত্রের মুখে এমন কথা 
শোনেন নাই, তিনি ন্তম্তিত হইয়া গেলেন, আর কোনো কথা 
বলিলেন লা; নির্জনে অনেক চক্ষের জল ফেলিলেন। বিষন্নমুখে 
বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। তাহার মুখ দেখিয়া গোঁলোকমণি স্তস্ভিত 
হইয়া গেলেন--বলিলেন “তোমার মুখ কেন এমন ; শিবনাথ ভাল 
আছেত ?--তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “সে মরেছে 
ঘলনী চীংকার করিয়া কীদিয়া উঠিলেন, 'গ্রতিবেশীরা ছুটি 
আসিয় বলিতে লাগিল “কই শিবুর অন্থখের কথা ত গুনি নাই"! 
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হরানন্দ তখন বলিলেন “মরণের বাড়া হয়েছে, সে ব্রাহ্ম সমাজে 
যায়| 

শিবনাথের জীবনে আর এক ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল! 
শিবনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিশ্বীসানুযায়ী জীবন 
যাপন করিধেন। সংকল্প এক মুহূর্তে করা যায় কিন্কু তাহ! 
পালন করা অত্যন্ত কঠিন। জীবনের কঠিন পরীক্ষার সম্ুখীন 
হইলেন। গ্রীষ্মের এবং পুজার ছুটাতে বাড়ীতে গেলেই শিবনাথকে 
গৃহপ্রতিষ্টিত দেবতা সকলের পুক্ঞা করিতে হইত, এবার মনে মনে 
স্থির করিলেন “আর কপট পুজা করিব না”। ছুটীতে বাড়ীতে 
গিয়া জননীকে নিজ সংকল্পের কথা বলিলেন । গোলোকমণি শুনিয়া 
ভয়ে অদ্ধমৃত হইলেন-_-কত বুঝাইলেন কত কাদিলেন শিবনাথ 
ক্রমাগত হাত জোড় করিয়া বলেন “মা ক্ষমা! করো) আর বোলো 
নাআর আমা দ্বারা "ও সব হবে না”। পিতার কর্ণে এ ভীষণ 
বার্তা গেল। আগ্নেয় গিরির অগ্রৎ্পাতের ন্যায় ভীষণ ক্রোধাস্ি 
জলিয়া উঠিল জোর করিয়া পৃজা-_-করাইবার জন্য লাঠি হাঁতে 
ছুটিয়া আসিলেন। শিবনাথ ধীর ভাবে বলিলেন “কেন বৃথা 
মারিবেন, যতই মারুন আমি ধীরভাবে সহা করিব কিন্তু পুজা 
আর করিব না আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া 
লইলেও আর আমায় ওখানে লইয়া যাইতে পারিবেন না। 
হরানন্দ স্তম্ভিত হইয়া! দীড়াইয়া আধঘণ্টী কুপিত ফণীর ন্যায় 
ফুলিতে লাগিলেন । সেই দিন হইতে শিবনাথের মুত্তিপূজা বন্ধ 
হইল। তবু হ্রানন্দ আজ্ঞা করিলেন “গ্রীমের ব্রাহ্ম ছেলেদের 
সঙ্গে মিশবে না ।” শিবনাথ উপাসনার সময় ভিন্ন আর তাহাদের 
নিকট যাইতেন না। শিবনাথ বলিতেন “তখন কেহ উপাসনা 
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করিবে শুনিলে ৪1৫ মাইল পথ হ্াঁটিয়া গিয়া উপাসনায় যোগ দেওয়া 
আমার পক্ষে কিছু কষ্টকর ছিল না । 

যে সময়ে শিবনাথ এই অগ্নি পরীক্ষায় পার হইলেন, তখন 
তিনি ব্রাঙ্গ সমাজে অপরিচিত। গ্রামের ত্রান্গ মুবাকয়টা ভিন্ন আর 
কাহাঁকেও জানিতেন না। বাহিরের ব্রীন্ষদিগের মধ্যে জানিতেন 
বিজয়কষ্চ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্তকে | 

এই সকল সংগ্রামের মধ্যে ১৮৬৬ সালে প্রবেশিক৷ পরীক্ষা 
দিয়া শিবনাথ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন ও বৃত্তি পাইলেন । 
১৮৬৭ নালের শেষভাগে শিবনাথ মহেশ চৌধুরীর বাড়ী হইতে 
কলিকাত৷ শ'কারিটোলায় জগৎচন্ত্র বন্থ্যোপাধাযায়ের বাড়ীতে উঠিয়া 
আসেন। ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাস কালে 
জগণৎচন্দ্রবাবুর সহিত তাভার পুত্র মহিমের হ্াত্রে শিবনাথের 
আলাপ হয়। মহিমের সহিত কখন করন এক গাড়ীতে সংস্কৃত 
কলেজে যাইতেন। মহিমও সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন। মহিম 
শিবনাথকে দাদা বলিয়া ডাঁকিতেন। এবং দাদির মত ভালবাসিতেন। 
জগৎচন্ত্রবাবুও শিবনাথকে ছেলের মতই ভালবাসিতেন, মহিষের 
মাও শিবনাথকে ছেলেন মত আদর যন্্ন করিতেন। অগতচন্দ্ 
বাবুরা কলিকাতায় উঠিয়া আসিলেন, এবং শিবনাঁথকে তাহাদের 
সঙ্গে থাকিবার জন্য অত্যন্ত পীড়পীড়ি করিতে লাগিলেন । শিবনাথ 
তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না । কলিকাতীয় তাহাদের 
বাড়ীতে 'আসিলেন। শিবনাঁথ মহিমকে পড়াশুনা বলিয়া দিতেন । 
সেখানে শিবনাঁথের অতান্ত 'আদর ছিল, তিনি যে পর সে বাড়ীর 
কাহারো সে জ্ঞান ছিলনা। শিবনাথ চিরদিন "নারী জাতির 
পরধ বন্ধু । সে বাড়ীতে মহিমের এক মামাতো বোন কিছুদিনের জন্ত 
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আসিয়াঁছিল। শিবনাথকে সে আপনার ভাইএর মতই ভাঁলবাসিত 
“বাদা” “দাদ” বলিয়! ভাঁকিত। এই মেয়েটার তখন ১৫1১৬ বৎসর 
বয়স। এক বুদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়াছিল, শ্বশুর বাড়ীর নাম 
করিলেই তাহার চাক্ষে জলধারা বহিত। 

তাঁই শিবনাথ কখনও তাহার নিকট শ্বশুর বাড়ীর কথা 
তুলিতেন না--মন্ুমানে বুঝিতেন শ্বশুর বাড়ীতে তাহার সুখ 
ছিল নাঁ। তখন হইতে বাল্য বিবাহের উপর তাহার দাঁকণ ঘ্বণা 
জন্মিল। এই ছুঃখিনী বালিকা শিবনাথের নিকট পড়াশ্তন! করিত, 
“দাদা” বলিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিত। শিবনাথ যখন 
শাখারি টোল! হইতে উঠিয়। আসেন, বাড়ীর সকলেই অতান্ত 
ছুঃখিত হইলেন। মহিমের মাযাঁতো বোনটা যখন শুনিল 
“দাদা” অগ্ত্র যাইবে,সে কীর্দিরা কীদিয়া চোখ ফুলাইল। 
যাবার দিন শিবনাথ যখন বিদায় লইতে গেলেন, বাঁলিকাটা 
গলবন্থ হইয়া তাহাকে একবার করিয়! প্রদক্ষিণ করে, আর 
ডাক ছাড়িয়া কাদে। শিবনাথও কাদিয়া আকুল হইলেন। 
জগৎচন্ত্রবাবুর স্ত্রী শিবনাথকে এতই ভালিবাঁসিতেন। যে ছুদিন তাকে 
দেখিতে না৷ পাইলে? অস্থির হইয়। ভাকিয়া পাঠাইতেল। ইহার 
সপ্বন্ধে শিবনাথ আত্ম জীবনাতে এইপপ লিখিয়াছেন £-_ 

“আমি জগতবাবুর পত্ীকে মাসী বলিয়া ডাঁকিতে 
লাগিলমি। তমাকে ইহারা স্বামী স্ত্রীতে যে কি ভালবাসিতে 
লাগিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। শেষে এমনি ঈাড়াইল 
যে আমি ছুই চারিদিন দেখা না করিলে মাসী ভাঁকিয়৷ গ্লাঠাইতেন 
এবং আমাকে “কঠিন ছেলে” বলিয়। তিরফার ফরিতেন। এটা ওটা 
খাঁওয়াইতেন, ঘরকন্নার কত কথা শুনাইতেন। আমার নিকট 
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কিছুই গোপন রাখিতেন না। হায়! তাহাদের “কঠিন ছেলে” 
ক্রাঙ্গলমাজের কাজে ও নান! বিষয়ে মাতিয়া কোথায় গিয়া 
পড়িল) তীহারা৷ কোথায় গিয়া! পড়িলেন! মাসীকে আর কত 
কাল দেখিলাম না--এখন ভাবিয়া দেখি মাসী যে আমাকে 
“কঠিন ছেলে; বলিয়াছিলেন, তাহ! ঠিক বলিয়াছিলেন।” 

শিবনাথ এমনি করিয়া জগৎচন্দ্রবাবুর পরিবারের সহিত 
প্রেমের বন্ধনে ঘুক্ত হুইয়াছিলেন । আজীবন শিবনাথ এমনই 
করিয়া পরকে আপন করিয়। গিয়াছেন । 


আন্টি তবধ্ধযাজ্ । 
বিধব। বিবাহের আন্দোলন । 


ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগর দ্বারকানাথ বিস্তাভূষণের বিশেষ বন্ধু 
ছিলেন। শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচাঁষোর সহিতও তাহার 
অত্যন্ত হৃগ্ভত| ছিল। হরানন্দ পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার 
সংকল্প করিয়া অতি শৈশবে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, কিন্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাঁগর মহাশয়ের পরামশীনুসারে শিবনাথকে হেয়ার 
স্কুলে ভি না করিয়া সংস্কত কলেজে ভন্তি করিয়া দেওয়। 
হইল। শিবনাথ আশৈশুবে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়াছেনঃ এবং 
বালকাল হইতে বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
শিবনাখেরও জ্ঞানেদয় হইতে না হইতে বিষ্ভাসাগর তীহার নিকট 
এক আদর্শ পুকষ হইয়া ধ্রাঁড়াইলেন। যখন বিধবা বিবাহের 
প্রতিবাদের তুফান বঙ্গদেশে উঠিল তখন শিবনাথের বাসায় 
লোকেরা বিগ্াসাগরের সহিত বন্ধুতার খাতিরে অন্তরে বিধবা! 
বিবাহের সমর্থন করিতে লাগিলেন, শিবনাথও অক্তাতসারে 
এ ভাঁবাপন্ন হইয়া! উঠিলেন। নারী জাতির পরম সুহৃদ 
শিবনাথ কি বিধবার ছুঃখ নিবারণে উদ্দাসীন হইতে পারেন ? 
সংস্কারক হইবার সাধ শিবনাথের ছিল না। প্রাণের আবেগে 
'তিনি বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ীড়াইলেন। ঘটনা চক্রে 
তাহারই বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে ১৮৬৮ সালে তীহার বন্ধু 
যোগেন্্রনাথ বিদ্ধাভৃষণ বিধবা বিবাহ করিলেন । 
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এই বিবাহের ইতিহাস এই £-_ 

ঈশানচন্দ্র রাঁয় নামক একজন যবা তখনকার দিনে মেডিকেল 
কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন | মহালক্মী নামী তাহাঁব 
গ্রকটী বালবিধব! ভগ্রী ছিল। আদি ব্রাঙ্গ সমাজের ব্রা্গ 
হেমচন্ত্র বি্যারত্বঘিনি শিবনাথের জ্ঞাতিন্রাতা ছিলেন-_ 
তিনি মহালক্মীকে পড়াইতেন। ঈশানের ইচ্ছা হইল, তিনি 
যহাঁলক্ীকে আঁবাব বিবাহ দেন। শিবনাথেব হেমদাদা! মেয়েটার 
অশেষ গ্রাশংসা করিতেন, এবং মেযেটাব জগ্ত একটা পাত্রের 
অন্ুসক্কান কবিতে বলিলেন । মশ্চধ্ায যোগাযোগে ঠিক এই 
সময় যেগেক্নাথ বনেপাঁধাধ বিপত্সীক হইলেন । তীহার 
পত্ধীর মৃত্যুব অব্যবহিত পবেই তাহার আত্মীয় স্বজন তীহাকে 
বিবাহ কবিবার জণা পীড়াপীভি আরম্ভ কবিলেন। যোগেন্র 
আসিয়া শিবনাথকে সে কথা বলিতেই শিবনাথ চটিযা লাল হইলেন। 
“যাও তোঁমার একথা বলনে লজ্জা হয় না? আমার সঙ্গে 
ওদপ বোলো না” ।_-যোগেন্দ বিষম ফিরিয়া গেলেন। 
আর এক দিন শিবনাথ নিজেই বলিলেন “ও ভাই 
যোগেন। বিয়ে যদি করাত হয়, একটা "আট বছরের মেয়েকে 
কেনি মুখে কববে, একটা বয়ঃপ্রাপ্তা বালবিধবাঁকে বিয়ে কর।” 
আশ্চর্য্য শিবনাথের প্রভাব যোগেম্ত্র বিধবা বিবাহ করিতে 
সম্মত হইলেন । তখনই শ্বিনাথ মহালক্ষীর' সহিত তাহার 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর এ 
প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলেন। তীহারই মতে, তাহারই 
সহায়তায় ২৯।১লং সুকিয়া হ্রীটের বাড়ীতে চুঁপি চুপি মহালঙ্্ীর 
বিবাহ হইয়া গেল। বিগ্াাগর মহাশয় বিবাহের ব্যয়ভার 
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বহন করিলেন, এবং মহালক্ীকে অলঙ্কারও দিলেন । শিবনাথের 
উদ্ভোগেই এ বিবাহটা হুইয়া গেল। কিন্তু ফলস্বরূপ যখন ঘোর 
নিধ্যাতন আরম্ভ হইল, তাহাও মস্তক পাতিয়৷ দহ করিতে 
হইল। এবার জীবনের আর একটী কঠিন পরীক্ষায় শিবনাথ 
পার হইলেন। 

মহালক্ীর বিবাহের পর শিবনাথ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন । তখন শিব্নাথ বৃত্তি পান, যোগেন্ত্রও 
বৃত্তি পাইয়৷ থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভির বাসা করিয়া 
পরিবার প্রতিপালন করা অসন্ভব। শিবনাথ উদ্মোগী হইয়া এ 
বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রথর দায়িতজ্ঞান এই 
নির্দেশ করিল যে, কাহার উৎসাহে যখন এই বিবাহ হইয়াছে, 
তখন তিনি ইহাদের সকল প্রকার নির্যাতন হইতে রক্ষা 
করিতে বাধ্য । ধন মন দেহ প্রাণ দিয়া এই উৎপীড়িত দম্পতীর 
সেবা করিয়াছেন এবং সকল প্রকার উতপীড়ন সহ করিয়াছেন। 
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের আত্মীয় স্বজন এই বিবাহের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন-_তাহা হইবারই কথা । শিবনাথের পিতাও 
পুত্রের এই কাধ্যে একেবারে খঙ্গাহত্ত হইলেন। লোকে চারি 
দিকে ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল । যোগেন্রচন্ত্রের নৰ পরিণীতা৷ পত্ীর 
কষ্টের একশেষ হইল, ঝি চাঁকর, এমন কি ধোপা নাপিত কিছুই 
পাওয়া যায় না। শিবনাঁথ একাই তাহাদের অবিভাবক, তাহাদের 
ভৃত্য, তাহাদের সহায় সম্বল সকলই । তিনি বাজার করিতেন, 
হইলে রন্ধন করিতেন, মহালক্মীকে পড়াইতেন, ধন্মোপদেশ দিতেন। 
মান্য যে পরের জন্ত এতটা! করিতে পারে; ইহা অনৃ্টপূর্ব, 
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এবং আশ্রুতপূর্ব । পুজনীক্স অনদায়িনী মাসীম! লেখিকাকে 
বলিয়াছেনঃ “শিবনাথবাবু মহালজ্মীদের জগ্ত যা করতেন, তা! 
আমাদের দেখা, মানুষ যে পরের জন্য এতটা করতে পারে 
তা চক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস কবতে পারে না। আমার 
আজও মনে আছে, শিবথাথবাবু বাজার করিয়া আনিয়া বড় 
মাছ দেখাইয়া ভাসিয়া মহালঙ্্ীকে বলিতেন, “এই বড় মাছটা 
জামাইবাবূর, (অর্থাৎ_যোগেনদনাথেব) এট! দাদাবাবর (অর্থাৎ 
মহাঁলক্মীর লাতা ঈশানচন্দ্রের ), আর ছোট ছোট চুনো গুটি 
দেখাইয়! বলিতেন এগুলি মামাদেব ছুই ভাই বোনের 1৮7 
তখন বলিতে গেলে শিবনাথই সংসারের 'মধিকাংশ ব্যয়ভার 
বছন কররিতেন। মহালক্মীর ভ্রাতা ঈশানচগ্জ হখন, মেডিকেল 
কলেজে পড়েন । তিনি প্রায়ই বাসা ঘাকিতেন না|? যোগেন্- 
নাথকে আত্মীয় জনের নিকট সব্বদাঁই যাইতে হইত, মধ্যে মধ্যে 
তিনি বাসায় একেবারেই আসিতেন না। কাজেই এমন ঘটিত 
যে মহালক্ষীকে লইয়া গিবনাকে একাকী থাকিতে হইত । 
মহালক্মীর জন্ত শিবনাথকে অনেক সংগ্রাম কবিতে হইয়াছে। 
ঘরে বাহিরে নিন্দা সা করিতে হইয়াছে । এই সময়কার 
কথা বলিতে শিবনাথ চিরদিনই আানন্দ ৰোধ করিতেন । কি 
আশ্ষধ্য তার প্রকৃতি ছিল, তিনি যে কত কষ্ট মহালক্ীর 
জন্য সহা করিয়াছেন, তাহা না বলিয়া. বারবারই বলিতেল 
মহালক্ষী তীহারে কি রকম ভাল বাসিতেন। বিবাহের এক 
বৎসরের মধ্যেই মহালস্্মী সবব! অবস্থার কলের! হইয়া সৃত্ধ্যসুখে 
পতিত হন। শিবনাথ তাহাকে বাঁচাইবার »ন্য প্রাণপণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল । 
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এই বৎসরই, অর্থাৎ--১৮৬৮ সালে শিবনাথের প্রথম! কনা 
হেমলতার জন্ম হয়--এই বৎসরই শিবনাঁথ এফ) এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। নানা! কাঁরণে এই বৎসবটা শিবনাথের জীবনে-- 
বিশেষ ভাবে ক্মরণায় । হেষলতার জন্ম হইলে তিনি এক পত্রে 
লিখিতেছেন £-- 

৯২৭৫ সাল ১৭ই মষাঁচ--“শুনিলাম আমাব একটা কন্যাসন্তান 
হইয়াছে । মাত।ঠাকুরাণাকে বলিবেন খেন তিনি তজ্জন্য ছুঃখি 
নাহন। জগদীশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহাই খিরোঁধাধ্য। আমি 
পুল অপেক্ষা কনার অধিক গৌবব করিয়া থাকি । পরে নিবেদন 
যেন আমার অজ্ঞাতসারে তাহার সম্বন্ধ করা না হয়।” এই 
সময়ের ২রা শ্রাবণ ১২৭৫ সালের পত্রে লিখিতেছেন £-_ 

“এ দেহে জীবন থাঁিতে কাহাবও অনুরোধে অথবা সমাজের 
ভয়ে আমাব দ্বারা আর কোন প্রকাব অগাঁধ কার্যের অনুষ্ঠান 
হইবে না 1” আবার ৮ দিন পবে লিখিতেছেন £-- 

“কর্তবা কাযেব নিকট লোৌকভয় নাই, গুক বা বন্ধুদের 
অন্নরোধ নাই, এবং কাঁলাকালের বিচার নাই। কুল সম্বন্ধ 
প্রথায় যে বিষময় ফল তাঁহা আমি দেখিয়াছি শুনিয়াছি “ুগিয়াছি 
ঠেকিয়াছি। শিখিয়াছি সুতরাং পুনবায় সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া 
নিতান্ত নাক কান কাটার কর্্ম। মামি সঙ্জানে কখনই কন্যার 
সঙ্কদ্ধ করিতৈ পারিব না৮। এত অনুরোধ উপরোধ সন্বেও হরানন্দ 
উ্টাচার্ধ্য পৌত্রীর সম্বন্ধ করিয়! বসিলেন। শিবনাথের ক্ষোভের 
আর মীম! প্বহিল না। এই সময়েই আবার তাহার এফ, এ 
পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইল। মহালক্মীর জন্য সংগ্রীম 
ও পরিশ্রম করিয়া শিবনাথ পাঠের সময় একেবারেই পাইতেন না, 
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সুতরাং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। সে সমস্কে 
ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা হইত। সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত এই ভাবে 
চলিল) শিধনাঁথের পড়িবার সময় একেবারেই নাই। সেই 
সময় একদিন কলেজের অধাক্ষ প্রসননকুমার সর্বাধিকাঁরী মহাশয় 
শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন। “তুমি একটা ভাল কাজে আছ 
কিছু বলতে পারি নাঃ কিন্ত আমি তোমার জন্য চিন্তিত 
ইয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষতে কলেজের মুখ বাখবে বলে 
আশা করে ছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্চে তুষি স্কলারসিপ. পাওয়া 
দূরে থাক পাশ হও কিনা সন্দেহ 1” শিবনাথ আম্মজীবনীতে 
লিখিয়াছেন £- 

“তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল যেন আমি কো পাহাড়ের 
কিনারায় দীড়াইয়াছি। আমার সম্মুখে গভীর গর্ত, এক পা 
বাড়ালেই তাহার মধ্যে পড়িঘ। মাধীর সম্মুথে যে কঠিন সমস্তা 
উপস্থিত তাহা এক নিমেফ্রে মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল । মনে 
হইল স্কলারসিপ যদি ন! পাই, তাহা! হইলে যাহীদের জন্য এতটা 
সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের 'আঁর সাহায্য করিতে পারিব না। 
যোগেন ও মহালক্গী সাহাম্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন, ভাবিয়া চক্ষে 
জল আসিল। “ঈশ্বর রাখ এই বিপদে রাখ” বলিয়া মনে মনে 
প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্তের যধ্যে কর্তব্যপথ 
নির্ধারিত হইয়! গেল। সর্বাধিকারী মহাশয়ের পথের দিকে চাহিয়! 
ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল।ম, “আপনি কি আমার প্রতি একটা 
নুগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে একবার জীবন-মরণ পণ 
করিয়! দেখি ।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন? “ফি অনুগ্রহ ? আমি 
বলিলাম, “জামি মলে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাহিয়া 
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ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না, 
একাগ্র চিত্তে পাঠে মন দিব, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব। 
কলেজে না আসার জন্য আমার স্কলারসিপ যি না কাটেন; 
তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি। তৎপরে তিনি সমুদয় 
বিবরণ খুলিয়া লিখিয়৷ ভিরেক্টরের নিকট হইতে অন্থুমতি আনিলেন, 
এবং আমাকে ছুটা দিলেন । 

আমি যোগেন ও মহালক্্ীর নিকট বিদায় লইয়া আমার 
শৈশবের আশ্রয়দাতা ভবানীপুবের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 
ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাদের নিকট আড়াই মাঁসের 
জণ্য একটী ঘর চাঁহিলাম, যে ঘরে 'আমি একাকী থাকিব। 
প্রাতে এক্রার ন্নান-আহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে 
আহারের সময় আধ ঘণ্টার জনা যাইতাম, নতুবা দিনরাত্রি এ ঘরে 
যাপন করিতাম | এই আড়াই মালের মধ্যে শফ্যাতে যাই নাই । 
বড় ঘুম পাইলে ছুইচারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘরে 
ঘুমাইতাম। * * * এইবপ পড়িতে পড়িতে শরীর মন সময় 
সময় বড় অবসন হইত। তখন পড়া ফেলিয়! দিয় বাহিরে যাইতে 
ইচ্ছা কবিত। সেই সময় যোগেন ও মহলিক্ীর মুখ মনে করিয়! 
দুরন্ত প্রতিজ্ঞা মআাসিত। * * প্রাণ যাক আর থাক একবার 
মরণ বাচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার 
উদয় হইত--“হে ঈশ্বর এই সংগ্রামে আমার সহায় হও”, তখন 
দিনের মধ্যে বনুবাঁর প্রার্থনা করিভাম। লোকে যেমন শ্রমের 
মধ্যে বার বাঁর চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বার বার প্রার্থন! 
করিয়! সবল হইতাম | 

এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে শিবনাথ এক প্রকার গন্থু 


১০২ শিবনাথ-জীবনী। 


হইয়াই পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু হাঁয় | যাহার জন্ত এই ভীষণ আস্ম- 
নিগ্রহ-_মেই মহালক্ী পরীক্ষার একমাস পরেই মারা গেলেন। 
সেই তীব্র শোকের সময় সংবাঁদ আঁসিল। শিবনাথ পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্বীর্ণ হইয়া ইউনিভাবসিটিব প্রথম শ্রেণার স্কলারন্মিপ ৩২২ 
টাকা? ভাষার জগ্গ শফ ক্বলাবসিপ, ১৫২১ এবং সংস্কৃত কলেজের 
প্রথম ক্কলারসিপ ১২৬ সর্বসমতে ৫৯ টাঁকার বৃত্তি পাইলেন । 
মহালক্ীর মৃত্যুতে এ সংবাদ শিবনীথেন প্রাণে নিদাঁকণ জ্বালা 
উপস্থিত করিল। ভাঁবিলেন, “হায় মহালক্দী, তোমার জন্গই এত 

গ্রাম করিলায, এত স্কলাবসিপও পাইলাম, তোমার সাহায্যে 
জন্য তার এক কপদ্দকও লাগিবে না!” কিন্ত শিবনাথের জন্য 
অন্য এক কঠিন পবীক্ষা অপেক্ষা! কবিভেছিল--সেই পরীক্ষার সময় 
অর্থের বিশেষ গ্রযোজন হইবে । এ স্কলারসিপ মহ লিক্মীর জন্য নহে, 
শিবনাঁথের নিজের স্ত্রী ও কন্তাব জুই বয় করিতে হইবে, একথা 
কেবল বিধাতারই মনে ছিল।_তিনিই তদন্থুঘায়ী ব্যবস্থা 
করিলেন। কি আশ্চর্য্য তীহার বিধান! 

১৮৬৮ ষাঁলে শিবনাথের উদ্যোগে 'আবার একটি বিধবার 
বিবাহ হইল। এক্ষেত্রেও বিপুল দ্দায়িত্বের বোঝ! তাহাকে 
বহন করিতে হইল। সেমন যোগেন্র। ঈশান, উমেশচন্্র মুখোপাধ্যাম 
তেমনি প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাসের জো্ঠপুত্র উপেক্রনাথগ 
শিবনাথের একজন বন্ধু ছিলেন । 

তিনিও দেই সময় সংস্কত কলেজের একজন ছাত্র ছিলগেন। 
উপেম্ত্রনাথ তখনকার দিনের একজন ঘ্বত্যগ্রসব সমাজ-সংস্কীরক 
ছিলেন। তিনি কিছু দিন মান্দাজে বাস করেন, জেখান হইতে 
ফিরিয়া আফিয। [94187 £80108] [.825০৩ নামে একটা সভা 
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স্বাপন করেন। উপেন্ত্রনাথ সংস্কারকদদিগের নেতা ছিলেন। 
১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে হঠাৎ একদিন, উপেন্দ্রের প্রথমা পত্বীর 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ কি বলা যায় না। উপেন্ত্র বলিলেন 
যে কলেরায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ৃত্যুর অব্যবহিত 
পরেই উপেন্রমাথ একজন বিধবার পাণি গ্রহদ করেন। এই 
মেয়েটা 'ভবানাপুরে থাকিত। শিবনাঁথ উপেন্্রনাথের সহিত গিয়া 
তাহাকে চুরি করিয়া মানেন এবং তৎপব দিন উপেন্রনাথের 
সভিত তাহার বিবাহ হয়) এই বিবাহের "আনুসঙ্গিক ঘটনা 
আম্মচরিতে নিবুত আছে। উপেন্রনাথের পরিবারের জগ্ঠ 
শিবনাথকে অনেক দিন বিব্রত হইতে হইয়াছে । কত যে অর্থদও 
দিতে হইয়াছে তাহা বল! যায় না। উপেন্দনাথ অবশেষে পীড়িত 
হইয়া সপরিবারে শিবনাথের স্কন্ধে পতিত হন। শিবনীথ তখন 
অন্তি কষ্টে স্কলারসিপের, অর্থ দ্বারা নিজের ব্যয় চালাইতেছেন, 
এই অবস্থা আব একটা পরিবারের সমুদায় ভার তাহার স্বন্ধে 
পড়িল, তন্মধ্যে একজন পীড়িত । শিবনাথ খণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। 
তাহার উপর আবার উপেন্রের অনেকগুলি খণ তীহাঁকেই শোধ 
করিতে হইল। এই সময়কার খণ শোধ কুরিতে তাহাকে বহুকাল 
ধরিয়া অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল । উপেন্্রনা'থকে সাহাধ্য 
করিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে কত নিন্দা কবিত-প্রতারক 
প্রবঞ্চকের আ.শ্রয়দাত! বলিত, কিন্ক শিবনাথ কিছুই গ্রাহ্থ করিতেন 
না। উপেছ্দের পত্রী যে ক্লেশ পাইবেন। ইহা প্রাণে স্থ হইত না । 
উপেন্্নাথ পরে বিলাত গিয়া প্রবঞ্চন! করিয়া কারারুদ্ধ হন, নেই 
উপেন্ত্রনাথও শিবনাথের বন্ধু ছিলেন ! এতগুলি ঘটনার যোগাযোগো 
১৮৬৮ সাল শিবনাঁথের জীবনে চির শ্মরণীয় হইয়। ছিল। 


হনগ্ন্ম জ্বপ্ব্যান্ত | 
ব্রান্মঈসমাজে প্রবেশ । 


এফ-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অতি উচ্চস্থান অধিকার 
করিয়া যশের মুকুট শিরে পরিয়া, শিবনাথ ১৮৬৯ সালে 
প্রবেশ করিলেন। এই বৎসরের প্রথম ভাগে তাহার ক্লাশের 
ছাত্রগণ সংস্কৃত “বেণাসংহার” নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন 
করিল। শিবনাথ চিরদিন অভিনয় দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। 
রঙ্গালয়ে সর্বদাই যাইতেন | যখন হইতে বারাঙ্গণাগণ রঙ্গালয়ের 
অভিনেত্রী হইল তথন হইতে শিবনাথ আঁর রঙ্গালয়ে পদার্পণ 
করেন নাই । শোঁভাবাজারের রাজবাড়ীতে বেণী সংহারের অভিনয় 
হয়। কলেজের অধ্যক্ষগণ অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন, পরে 
শিবনাথের উপর সুনীতি রক্ষার ভার দিয়া অভিনয় করিতে 
অনুমতি দেন। শিবনাথকে এই অভিনয্মের ব্যাপারে অত্যন্ত 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই অভিনয়ের ব্যাপার লইয়। 
১৮৬৯ সালের আরম্ভ আর শিবনাথের দীক্ষা ব্যাপারে ইহার 
সমাধা হইল। ১৮৬৫ সালে শিবনাথের দ্বিতীয় বার 
বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে তাহার জীবনের গতি একে 
বারে ফিরিয়া গেল। 'আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি দ্বিতীয় 
বার বিবাহ না করিলে তিনি কখনই ব্রাহ্মলাজে আসিয়া 
পড়িতেন না । যেমন দাবানলে দগ্ধ কলেবর হইয়া মুগ প্রাণ- 
ভয়ে নীতল জলের পার্থ গিয়া পড়ে তেমনি হৃদয়ের তীব্র 
হাতনায় একপ্রকার ক্ষিগুপ্রায় হইয়া তিনি ভগৰানের শরণাপন্ন 
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হইলেন। এই সময় অতি স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরের চরণে আকুল 
হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । যতই প্রার্থনা করেন ততই 
হাদয়ে শাস্তি ও বল লাঁভ করিতে থাঁকিলেন। যেন কে তাহার 
হদয়ে অমৃত হস্ত বূলাইয়া তীহাঁকে সবল করিয়া, আলোক ধরিয়া 
গন্তবা পথ দেখাইয়া দিল। শিবনাথ নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর 
হইয়া চলিলেন। প্রথম বাণী এই শুনিলেন, “আমার নির্দেশ 
অনুসারে চল, মানুষের ভয় আর করিও না।” যে শিবনাথ 
পিতাকে যমেব মত ভয করিতেন, তাঁহবি কোন আদেশের অন্তথা 
আচরণ জীবনে কখনও করেন নাই, তিনি দৃ'চতাঁর সহিত পিতাকে 
জানাইলেন যে ঠাফুব পূজা আর করিবেন না; ব্রাঙ্মসমাজে যাওয়া 
পরিত্যাগ করিবেন না । 

এ সংসাবে অকক্পার্থ কিছুই হয় না। প্রত্যেক বস্তর 
যেমন ছাযা আছে, গ্রুত্যক বৃক্ষের শিকড় আছে, প্রত্যেক 
কার্ষের তেমনি" হেতুও আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পঞ্ডিতের সন্তান 
শিবনাথ যাহা হইযাঁ উঠিয়াছিলেন, তাহা হইলেন কি করিয়া ? 
কেন হইলেন ?-_ইহাঁও এক কঠিন প্রশ্ন । হা, এ কথা সত্য 
বটে যে তিনি ব্রাক্ষদমাজে যোগ দিবার পূর্বে তাহার 
স্বগ্রামের উমেশচন্্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাঁথ বনু ব্রাহ্ম 
হইয়াছিলেন। মজিলপুর গ্রামের অপর সাধারণ বালকের উপর 
সে প্রভাব যতদূর উঠিয়াছিল, শিবনাথের উপর তদপেক্ষা অল্প 
বই অধিক হইবার কথা নহে, কারণ শিবনাঁথ অধিকাঁংশ সময়ই 
কলিকাতায় থাকিতেন। গ্রামের বালিকা-ব্িগ্ভালয় লইয়া যখন 
ইলস্থল ব্যাপার মাঘল| ম্কদ্দম! চলিতেছিল, তখন শিবনাথ 
কলিকাতাঁর আর সকল বালককে ছাড়িয়া শিবনাথের উপর 


১০৬ শিবনাখ-জীবনী | 


ব্রাঙ্মনযাজের প্রভাব আসিয়া পড়িল ফেন?-ইহার হুইটা 
কারণ আঁছে। প্রথম শিবনাথের জন্মগত প্রক্কৃতি, দ্বিতীয় 
শিবনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহরূপ ছুর্ঘটন! | শিবনাথ যে 
হরানন্দ শর্শীর পুভ্র ছিলেন, এ কণা বিস্বৃত হইলে চলিবে 
না। হরাঁনন্দ, স্ত্যপ্রিয়। নির্ভীক নির্লোভ সঙ্ধদয় মানুষ 
ছিলেন! ব্রাহ্মযুবকদিগের প্রতি গ্রামের জমিদারগণ যখন 
অত্যাচার উতপীড়ন আরন্ত করিলেন, তখন তেজনী হরাননের 
সমুদায় সহানুভূতি উৎপীড়িত ব্রাক্মমুবকদিগের প্রতি ধাবিত 
হইল। যে দিন বাঁকইপুরের আদালতে ওকর মোল্লা ঘটিত 
মকদমায় ব্রাক্ষমুবকদিগের জয হইল, তখন তিনি উমেশচন্ত্রের 
বাড়ী গিয়া তীহার লাতার নিকট আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়। বলেন, “ধর্মের জয় সুনিশ্চিত ।৮--শিবনাথ দেশে গিয়া 
যখন ব্রাহ্মঘবকদিগের নিকট য[ইতেন ভখন গোলোকমণি পুত্রকে 
ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের নিকট যাইতে বারণ করিতেন । হরানন্দ সে কথা 
শুনিলেই বিরক্ত হইয়া বলিতেন,« কেন সে সঙ্গে থাকিলে দোষ কি? 
ওর গায়ে কি মোণাঁর গহন! আছে যে লোকে চুরি করে নেবে?” 
যাই হোক প্রথম প্রথম হরাঁনন্দ ত্রাহ্মদিগের অনুরক্ত ছিলেন। 
যখন হইতে শ্বনাথেব মন ফিরিল তখন হইতে তিনি ব্রাঙ্গদিগের 
ঘোর শত্রু হইমা দীড়াইলেন। শিবনাথের ব্রাঙ্গ হইবার প্রধান 
কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ । এদেশে কি ব্রাহ্মণ সন্তানের চুইবার 
বিবাহ হয় না? না, মজিলপুরের জ্ঞাতিবর্গের -ভিতর কাহারও 
ছুই কী ছিল না? কিন্ত এমন অন্ুতাপের কথা কে কবে 
শুদিয়াছে? কি প্রকাৰ উন্নত হৃদয় হইলে লোকের এ প্রকার তীন্র 
পাঁপবোধ হওয়া সম্ভব? তীব্র পাপবোধ আধ্যাত্মিক শুচিবাযুর 


সপ্তম অধ্যায়। ১০৭ 


লক্ষণ নিশ্চয় বলিতেই হইবে। মানব জন্মমূহূর্ত হইতে নানা প্রকার 
ভাব্প্রবণতা ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহবা কবিত্বশক্তি, 
কেহুবা তীক্ষ মেধা; কেহবা প্রেমপ্রবণতা, তেমনি কেহব! আঁধ্য- 
ঝ্মিকতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিবনাথও অপরাপর গুণের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে আধ্যান্মিকতা লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার প্রকৃতির এইটী বিশেষত্ব_তিনি কবি ছিলেন, মেধাবী 
ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন, কিন্ধ সর্ধোপরি ছিলেন আত্মিক ! 
একথাটী না বুঝিলে তাঁর জীবনের কিছুই বোবা যাইবে ন|। 
প্রাণময় শিবনাথ তাই দ্বিতীমবার বিবাহ করিয়া শত বৃশ্চিকের 
জ্বালায় জর্জরিত হুইয়৷ অনন্ঠোপায় হইয! ঈশ্বরের চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিলেন। তৎ্পরে ক্রমে কোনি হৃত্র ধরিয়া কোথায় 
আসিয়া পড়িলেন তাহ! পাঠকবর্গ দেখিবেন। শিবনাথ প্রার্থনাকে 
জীবনের সম্বল (করিয়া“যখন লইলেন, তখনও তাহার ব্রাহ্গ- 
সমাজের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব হয় নাই। ভবানীপুরে মহেশ 
* চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যখন থাকিতেন, তখন সেখানকার 
আদি সমাজের মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও পাঁকড়াশি মহাশয় সর্ধদ! উপদেশ 
দিতেন। শিবনাথ সেই সকল উপদেশ শুনিয়। পরম উপকৃত 
হইতেন। ক্রমে বিজয়রুষ্জ ও অঘোরনাথ প্রভৃতি ত্রা্গবন্ধুর 
প্রভাবে দিন দিন ত্রাহ্মসমাঁজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। 
বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও এই সময় যথেষ্ট কার্ধ্যকরী 
হইয়াছিল, কিন্ত অবশেষে শিবনাথ নিজেই ধর! পড়িলেন। তিন্নি 
যে সময়ে ব্রাঙ্গদমাজে আঙিলেন তখন কেশবচন্্র সেন মহাশয় 
সকলে দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচ্ছিন্ন হ্ইয়। আসিয়াছেন | 
শিবনাথ আত্মচরিতে এ সময়কার কথ! লিখিয়াছেন £-- 


১০৮ শিবনাথ-জীবনী | 


প্যতদূর মনে হয় তাহাতে দেখিতে পাই, তখন বিব 
পর্াায়ণ উন্নতিণীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি 
সমাজের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যতদুর 
স্বরণ হয় আমার জ্ঞাতি দাদ! হেমচন্ত্র বিদ্যার যিনি আছি 
সমাজের ব্রাহ্ম ও তত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার 
নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংস! ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম 
দলের নিন্দা করিতেন, তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ 
ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় ঘারকানীথ বিদ্যাভূষণও উন্নতি- 
শীল দলের পক্ষে ছিলেন না । তাহাও একটা কারণ হইতে 
পারে। সেই কারণে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক 
শব রাঁখিতাম না ।” 

দেখা যাইতেছে শিবনথ ব্রাহ্মদিগের বিশেষ সংশ্রবে থাকিতেন 
না। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণ নূতন 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, সেই উপলক্ষ্যে নগর-কীর্তন হইবে। 
শিবনাথ শাক্ত বংশের ছেলে, সংকীর্ভনের উপর চিরদিন বীতরাগ। 
তার মামাও সোমপ্রকাঁশে নগর সংকীর্তনের বিরুদ্ধে লিখিতে 
লাঁগিলেন--কীর্তন নেড়া নেড়ীর কাঙ এই তাহাদের ধারণা। 
শিবনাথও নগর সংকীর্তনের নামে নাসিক! ফুঞ্চিত করিলেন। 
ভাঁবিলেন “এ আবার কি”। ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘের উৎসবের 
দিন শিবদাথ আদি ব্রাহ্মসমাঁজে গিয়াছিলেন। উপাসনার পরে 
সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, এমন সময় কয়েক জন বাবু বলিতে 
বলিতে আসিতেছেন । “মহাশয় দেখলেন না, কেশব শহর মাতিয়ে 
তুলেছেন”। নগর সংকীর্তনের ব্য'পারে যে হাস্তাম্পদ না হইয়া! 
ক্ুৃতকাধ্য হইয়াছেন, ইহা শিবনাথের নিকট আশ্চর্য্য বোধ 


সঞ্কম অধ্যায় । ১০৯ 


হইল। তীহাদের হাতে নগর-সংকীর্তনের কাগজ দিল, শিবনাথ 
সেই সিঁড়িতে ঈাড়াইয়৷ পড়িলেন । 

“তোরা আয়রে ভাই এতদিনে ছুঃখের নিশি হল অবসান, 

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম | 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার । 

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাঁহি জাতির বিচার ।” ইত্যার্দি 

কি কথাই, শিবনাথের প্রাণে প্রবেশ করিল! তিনি অনুভব 
করিলেন, এ ভ্ডাক তীহার জন্য! এই তত্তার প্রাণের কথ! ! 
ভাবিলেন; এমন করে ডাকে যাঁর! তারা ত আমার আপনার জন ! 
অমনি উন্নতিশীল দলের উৎসবে যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন! শুনিলেন সি'ছুবিয়। পটাতে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে 
উৎসব হইবে-__অমনি সেই দিকে ছুটিলেন। আদি সমাজে 
তার আহারের নিমন্থ্। ছিল! আর আহার! আর এক 
ভোজের নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে পৌছিয়াছে! গোপাল 
মল্লিকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখেন, তখন উপাসন! আরম্ত 
হয় নাই। ঘর সাজান প্রভৃতি নানা আয়োজন হইতেছে। 
তখন সেখান হইতে আবার কেশববাঁবুর কনুটোলার বাড়ীতে 
যাত্রা করিলেন। বিজয়কৃঞ্চ গোম্বামী শিবনাথকে দেখিয়া 
দৌড়িয়া। আসিয়া গলা জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন-_যেন 
প্রাণের ভিতর পুরিয়া লইলেন। দেখান হইতে আবার তাহা- 
দিগের সহিত গোঁপাল মল্লিকের বাড়ীতে আসিলেন। সে দিন 
্রাঙ্মগণ অভুক্ত রহিলেন। শিবনাঁথের মনের অবস্থা এইরূপ 
যে তার আর ক্ষুধা, তৃষ্তার জ্ঞান নাই। সমস্ত দিস উৎসব 
চলিল। ভিড়ের মধ্যে বসিবার স্থান নাই। শিবনাথ সারাদিন 


১১৩ শিবনাথ-জীবনী। 


এককোণে ফীড়াইয়া ব্যাফুল হৃদয়ে উপাঁসনায় যোগ দিলেন । 
দিনও গ্রেল--রাত্রি ১*টা পর্যন্ত অভুক্ত থাকিয়া সেই কোণেই 
দাড়াইয়া রহিলেন, ক্রান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরক্তি 
নাই। সে দিন হইতে শিবনাথ উন্নতিশীলদ্দের সহিত বাধা 
পড়িলেন। প্রাণে প্রাণে যোগ হইয়া গেল, কিন্ক তথাপি 
লজ্জায় কেশববাবুব সমন্মথে যাইতেন ন।। সেই সময়কার কথা 
আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £__ 

“মধো মধ্যে রবিবার প্রাতে কেশববাবূব কলুটোলাব বাড়ীতে 
উপাসনাতে যোগ দিতে যাঁইতাঁম» কিন্ছ কীর্তনের সময় 
ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীৎকার 
করিতেন, ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন, কেশববাবুর 
পায়ে পড়িতেন এজন্য ভাল করিয়া উপাসনাঁয় যোগ দিবার 
ব্যাঘাত হইত | সে কারণে সর্বদা যাইভঁম না 1” 

১৮৬৮ সালে মুঙ্গেরে ষে নরপুজার আন্দোলন উপস্থিত 
হয়--কলুটোলার বাটীতেই যেন তাহার পুচনা হইযাছিল মনে 
হয়। যদ্রন!থ চক্রবত্তী এবং বিজয়কৃষ্জ গোন্ব।মী এই নরপুজার 
আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং প্রচিবাদ করিয়া কেশববাবুর 
দলকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্তিপুরে গিয়া স্ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন 
করেন । শিবনাথ সেখানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
এই সময়কাঁর কথা শিবনাঁথ লিখিয়াছেন £-.  - 

“কেশব বাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই । তাহাদিগকে 
নরপূজা "অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই--ক্রাঙ্গ- 
প্লিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের, আতিশধ্য বলিয়া 
মনে হইয়াছিল। যাহোক ১৮৬৯ স্বালের প্রারন্তে বিজয়রুষ 
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গোস্বামীর সহিত কেশবচন্দ্রের পুনখিলন হুইল। শিবনাঁথ 
ইহাতে অতান্ত সন্থষ্ট হঈলেন। ১৮৬৯ সালে ভারতবীয মন্দিয়- 
প্রতিষ্ঠাব পূর্বে গোস্বামী মহাঁশযেব পুনমিলনেএ জন্গ কলাই 
স্বাটায এক উৎসব ভয়। শিবনাথ এই উৎসবে যোগ দিযাঁছিলেন। 
সেই উত্সবেব দিন তিনি সর্বপ্রথমে কেশববাবর দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবেন। উপাসনার পর যখন নবপুজার 'আন্গেলন প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইল; তখন তিনি বলিলেন, "মিবার ও ধর্মতত্বে কে 
লোখন তা জামি জানি না, কিন্ত বউ পত্রিকাতে মহুৰাব্র 
ও বিজযবাঁবুব কথাব যে প্রড্যুন্তন দেওয়া ভইযাছে "ভাতা শ্তায় 
ও ভদ্রতাব অন্রমোদিত হম নাই” কেশবচগ্দ সেন মহাশয় এক 
অপরিচিত বাব মুখে এই প্রকাব শুপিয়া বিন্মিত হইযা, কাহার 
নিকট 'াভাব পবিচ্য জিজ্ঞাসা করিলেন । সেই দিন হইতে 
শিবনাথকে তিনি বিশেষ ভাবে চিনিয়। বাখিলেন। 

১৮৬৭ সাণের ৭ই ভাদ্র ভাবতবষীয ব্বার্ধমন্দিব প্রতিষ্ঠা 
দিন 'আদিল। ব্রাঙ্গসমীঞজের ইতিহাসে সেই এক মহাদিন। 
সেদিন যে ম্হাঁধজ্ঞ হইল, তাহাতে কত আত্মা চিবরদিনের যত 
ভগবানের প্রসাদ পাইয়! ধন্স হইল। সেদিন একুশটী ঘৃবা ব্রা্মধর্থে 
দীক্ষিত হইলেন, তন্মধ্যে শিবনাথও একজন । সেদিন যে সকল 
যুব! ত্রাঁধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আনন্দমোহন বন্ধু) 
রজনীনাথ রায়, কৃ্ণবিহারী সেন, শ্রীনথ দত্ত, ক্ষীর ।দচন্। চৌধুরী 
্রদ্থতি ব্রাঙ্মদমাঞ্জের সকলের নিকট পবিচিত। 

প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করাতে শিবনাথের যাতাপিত 
মন্্াহত হইলেন। তীহার্দের সে সময়কার প্রাণের অবস্থা অবর্ণনীন্ন। 
তুমুল আলো লন, কঠিন সংগ্রা আরম্ত হইল । শিবনাঁথের জননী 
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চারঙ্গড়ীপোতায় আসিযা পুভ্রকে ভাকিয়া পাঠাইলেন এবং অনেক 
কাদিয়! কটিয়া শিবনাথের গলায় আবার উপবীত তুলিয়া 
দিলেন। সামান্য ছই গাছি সুতা, কিন্তু শিবনাথকে তাহা কাল 
সর্পের গ্ভায় দংশন করিতে লাগিল। তিনি যে ব্যাকুলভাবে 
ভগবানকে ন্ডাকিয়৷ প্রাণ শীতল করিতেন তাহ! বন্ধ হইয়া গেল। 
এখন যেন ভগবানের নাম করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। 
এখন যেন ভগবানের নাম আর করিতে পারেন না 
শিবনাথের এই সময়কার হাদয়ের অবস্থা মাতুল দ্বারকানাথ 
বিদ্ভাভুষণকে লিখিত এক পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে । 
“আমি আপনার অনুরোধে ও মাতাপিতার অনুরোধে 
উপবীত লইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম 
না। উপবীত লওয়ার পর উপাসনা, করিতে গেলেই যেন 
অন্তর কীাপিয়! উঠিতে লাগিল। কপটতা জানিয়া একটা 
বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়া ঈশ্বরকে ভাকা যেন উপহাস 
করা মাত্র বোধ হইতে লাগিল। আমি নিতান্ত কষ্টের অবস্থায় 
পড়িলাম। যথন একবার লইয়াছি আর শীঘ্র ফেলিব না বলিয়! 
এক প্রকার সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্ক আমি যে ভয়ানক 
অবস্থায় পড়িয়াছিলাম তাহা আপনার হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিব 
না জানিঃ সুতরাং এ বিষয় অধিক বলিতে চাহি না। এই মাত্র 
বলিব যে, সে অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া বীচিষ্কাছি। উপাসনা 
না করিলে বাঁচি না অথচ উপাসনা করিতে পারি না। আপনি 
আমাকে ধর্মীন্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই 
'অকপটহৃদয়ে নিবেদন করিলাম। এই অবস্থায় পড়িয়!ও আমি সহজে 
আচার পরিত্যাগ করিতে চাহি নাই; কারণ আমার পরীক্ষা সন্মুখেঃ 
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সাতার সেই কাতরতা এখনও মনে আসে, এবং আপনার 
আরও বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা । আমি সকল বন্ধু বান্ধবকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই আবার ফেলিতে পরামর্শ দিলেন না । 
কেবল জগদীশ্বর যেন অন্তর হইতে অভয় দিয়া আমাঁকে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট কত বিপদ 
জাঁনাইলাম, কিন্ত তিনি বলিতে লাগিলেন যে "নামাতে বিশ্বাস 
করিয়া অটল থাকিলে কোঁন বিপদই থঁকিবে না।” আপনি 
এই কথাগুলি পড়িয়া! বোধহয় আমাকে পাগল ভাবিয়া! যনে 
মনে হাসিবেন। কিন্থু আমার মনে যথার্থই এইরূপ অবস্থা 
হইয়াছিল বলিয়া আপনার গোচর করিয়াছিলাম। আমি যেরূপ 
কষ্ট পাইয়াছি তাহার নিকট কোন বিপদের তুলনা হয় ন!। 
আশাকরি আপনি আমাকে প্ররুত ভাবে লইবেন 1” 
র ৫ ১০ ৪ 

বাস্তবিক বলিতে কি ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত সময় 
শিবনাথের ধর্ম জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাল বলিতে হয়। এই 
সময় ব্যাকুলতা; প্রার্থনাশীলতা, দীনতা৷ প্রভৃতি তার ভিতর 
উজ্জ্বল ভাবে দেখা গিয়াছিল। তীর চিত্ত যখন প্রবুদ্ধ হইয়। 
উঠিল, তখন যে ধর্মভাবেরই শ্রীবৃদ্ধি হইল তাহা নহে, একদিকে 
যেমন বিশ্বাস, ভক্তি, প্রার্থনাশীলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 
অপরদিকে তেমনি ভ্ঞানানুণীলনে অন্থরাঁগও বদ্ধিত হইল। কঠিন 
মানসিক যন্ত্রণীর ভিতর এপ্টাম্স পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করিলেন: 
বিধবা বিবাহের প্রবল আন্দোলনের ভিতর, বিপন্ন পরিবারের 
জন্য দিবারাত্রি শ্রম করিতে করিতে এফ এ পরীক্ষা দিয়া, কি 
উচ্চ স্থান অধিকার করিয়! প্রচুর বৃত্তি লাভ করিলেন। আবার 
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্রাঙ্ছরদাজে যোগ দিয়! ছখ দারিদ্রের নিম্পেষণের ভিতর বি, এ, 
পরীক্ষা দিষ্বা কি গৌরবই না অর্জন করিলেন! শিবনাখের 
জীবন পথ চিরদিনই সংগ্রামময় এবং কণ্টকাকীর্ণ ছিল। 

১৮৬৯ সালের আব একটা বিশেষ ঘটনাব উল্লেখ করিয়া 
এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরেই, 
শিবনাথের পতী প্রসন্নযয়ী ও শিশুকন্যা হেমলতাঁকে কলিকাতায় 
লইয়া আসিলেন। এই সময় শিবনাথ পটলপাঙ্গায় হবগোপাল 
মরকাঁব মহাশয়ের সঞ্গে এক বাড়ীতে বাঁস করিতেন। 

শিবনাথের জীবনে আবার এক নৃতন সংগ্রাম আবস্ত হইল। 
প্রসন্নময়ী ব্রাঙ্গণ-পঞ্ডিতেব কুলবধূ, কখন শহরে আসেন নাই-_ 
ব্রাহ্মনযাঙ্গ কি জানেন না, শিক্ষিত নবী কিবপ হয় জানেন না। 
সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতা | শিবনাথ 
তখন উৎসাহী যুবক, সম্মাজ-সংস্কাবক, স্ত্-শিক্ষির 
পৃষ্ঠপোষক) অনদায়িনী ও রাধারাণী ( হরগোপাল সরকার মহাশয়ের 
পড়্ী--রাঁধারাণী লাহিভী তাঁর শ্রী) প্রভৃতি বসনারী তীর 
আদর্শ, তিনি সুশিক্ষার জন্য প্রসন্রময়ীকে শিক্ষিতা রমা দিগের নিকট 
আনিয়া রাধিলেন। ভাবিলেন শীঘই প্রসন্নমধী তাদের দৃষ্টান্ত 
সক প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার ত্যাগ করিবেন । কিন্তু মানুষের 
জত্মগত সংক্কার কি সহজে যায়? দেশ হইতে আসিবার সময় 
পথে শিবনাঁথ প্রসন্নময়ীকে “নথ” খুলিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় 
কল্সিলেন | শিবনাথ বতই বলেন, “ওগো নট খোলো-_সেখানে 
মেয়েরা নথ পরে না 1” প্রসম্নষয়ী ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেল 
কা কহেন ন!। কিন্ত মস্তক নাড়িয়া আানাইলেন। নথ খোল! তার 
ইচ্ছা দ্য়। দখটী কিছুভেই খুলিলেন না। শিষনাথ তখন ঘড়ই 
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প্রসন্নময়ী দেবী 
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রায় পড়িলেন, কি করিয়া পাড়ার্গেয়ে সং লইয়া শিক্ষিতা 
নারীদের নিকট উপস্থিত করেন ! কিন্ত প্রসন্নমম়ী যতই অশিক্ষিত 
হউন না; নিজের খু"টিতে শক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আয়! 
জাতিবিচার নাই দেখিয়া প্রথম প্রথম তাঁর কি প্রকার কষ্ট 
হইত, তাঁর বর্ণনা তীর মুখেই শুনিয়াছি। তীর বিশ্বাস ছিল 
যে অপর জাতির ভাত খাইলে, নাজানি কি সর্বশাঁশ উপস্থিত 
হইবে, সে ভাত কি পেটে সন্ত হইবে ? হয়ত বা প্রাণই যাইবে । অপর 
জাতির ভাত ব্রাহ্মণের উদর কখন বরদাস্ত করে না এই তীর দৃঢ় 
ধারণা ছিল। একটু গোময়ের জন্ত কিরূপ লালায়িত হইতেন, 
স্বামীকে একটু “গোবর” আনিয়৷ দিবার জন্য সকাতিরে অনুরোধ 
করিতেন--আমরা এসব গল্প শুনিয়া! কতই ন! হাসিয়াছি; কিন্ত 
বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রথম প্রথম প্রসন্নমরীর দিন বড় কষ্টেই 
গিয়াছে, তার ফলে তব শরীর একেবারে ভাগ্গিয়া পড়িয়াছিল। 
শিবনাথ এই সময় পত্বী ও শিশু কন্যাকে লইয়া বড়ই বিব্রত 
হইয়া পড়েন। প্রসন্নময়ীকে শিক্ষিতা করিবার উৎসাহও 
স্তাহার অল্প ছিল নাঁ। প্রসন্নময়ীকে পড়াইবার জন্য একজন 
মেমকে নিযুক্ত করা হইল। সেই মেম প্রসন্নময়ীকে লেখা 
পড়া শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা থ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিতে অধিক 
উৎসাহী ছিলেন। তিনি আদি পিতামাতা আদম ও হবার 
গর প্রস্রময়ীকে তার সেই অপূর্ব বাঙ্গলায় বিবৃত করিয়া 
ব্লিতেন । ছুঃখের রিষয় প্রসন্ময়ী তাঁর কথার মর্ম বুবিতেন 
না, মেমের প্রকাঙ কুকুর ও তার রক্তমুখ দেখিয়া তীর, 
জন্তরাত্মা। শুখাইয়া যাইতঃ কোন পড়াই ভাল করিয়া বলিতে 
পাঁরিতেন না। মেম একদিন জিজ্ঞানা করিলেন। “নৌ, শালিখ 
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পাখীর কয়টা পা?” প্রসন্মময়ী কুকুরের দিকে আড়ে আড়ে 
চাহিতে চাঁহিতে উত্তর দিলেন, “শালিখ পাখীর চারটা পা» 
মেম ত অবাঁক। তিনি গন্ভীরভাবে বলিলেন, প্টুমি শালিখ পাখী 
কখনো! ভেখিয়াছি ?” উত্তর, “৮! মেম, “খন চারিটা পা 
টুমি ডেথিয়াছ ?” প্রসন্নযয়ী তখন ভাবিয়া দেখেন যে শালিথ 
পাখীর পাত ছটা বই চারটা কখন দেখেন নাই। মেম 
চলিয়া গেলে প্রসন্নমবী এক! একা হাসিয়া কুটপাট, এমন সময় 
শিবনাথ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “একাই যে হেসে 
খুন, ব্যাপারথান! কি?” প্রসন্নময়ী বলিলেন, “কি কাণ্ড করেছি, 
মেমকে শালিখ পাখীর চারটা পা বলেছি”-_ 

শিবনাথ--তাকি করে বললে? 

প্রসন্নময়ী-_বাবারে। যে তাঁর বাঘের মত কুকুর, আমি 
ভয়ে আধমরা হয়ে থাকি |” 

প্রসন্ময়ীকে সকলেই চিরদিন “শাঁলিখ পাখীর চারট! পা" 
বলিয়া ক্ষেপাইতেন, শিবনাথও ক্ষেপাইতে ছাড়িতেন না। 
এই তগেল শাঁলিখ পাখীর গল্প, আর একবার আদম-হবার গল্প 
ভুলিয়। গিয়া নিমগ্রচিতে পাঠরত স্বামীকে বারবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মানের আগে কি ছিল।” এই প্রশ্শে উত্যক্ত হইয়৷ 
শিধনাথ অন্তমনক্কভাঁবে উত্তর দিলেন, “মান্বষের আগে বাদর ছিল।” 
গ্রসন্নময়ীর এ উত্তর মনংপুত হইল না, মেমের বিস্তৃত গল্প মোটেই 
বানরের মত সহজ নয । পড়ী অসন্ধষ্ট হইয়া বলিলেন) "মেম ত 
তা বলে নি।” শিধনাথ বলিলেন, “মেম না বলুক তুমি এ কথা 
বোলো |” যথা সময়ে প্রসন্নময়ী ধী উত্তব দিতেই মেমের চক্ষু 
দুটা কপালে উঠিয়া গেল--তিনি প্রসননময়ীকে মারেন আর কি ! 
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সেই দিন শিবনাথের সঙ্গে মেমের অনেক তর্ক হুইল। এবং 
সেই শেষ মেমের কাছে প্রসন্নময়ীর বিস্তাচচ্চা। তৎপরে তিনি 
বিজয়কুষ্ গোস্বামী প্রভৃতি আশ্রমের প্রচারকদিগের নিকট 
পড়িতেন। ভাঁবিলে অবাক হইতে হয়, এই প্রসননময়ী কি হইয়া- 
ছিলেন-_-শিবনাথের যোগ্য! সহধর্মীণীরূপে কি সেবাব্রতই উদ্যাপন 
করিয়াছিলেন ! 
্ত্রী-কন্তাকে ব্রাহ্মদমাজের আশ্রয়ে আনিয়াও শিবনাথ মাতা 
পিতার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিতেন তাহার নিদর্শনস্বর্ূপ সেই 
সময় ভগ্নীকে লিখিত পত্রখানি উদ্ধ ত করিলাম । 
পটল ডাঙ্গা 
১২৭৬) ১৪ই কান্ডিক 
ঠাফুরদাসি! 
আমি এখানে আসার পর আর চিঠি পত্র লেখ না কেন? 
তোমরা কে কেমন আছ, তাহ! 'আমি জানি না। মা কেমন 
আছেন লিখিবে। তিনি যেন হতাশ না হন। তাকে বলিবে 
যে আমর! এখানে উত্তম 'আছি। থুকির পেটের ব্যারাম সাঁরিয়া 
যাইতেছে । তিনি যেন সে জন্য চিন্তিত নাহন। আপাততঃ 
আমাকে বড় নির্দয় বলে বোধ হবে, আপাততঃ মনে হবে আর 
বুঝি আশা রইল না কিন্তু তাঁকে বলিও যে, বিপদের দিন 
যদিও যাঁয় না, এরূপ কিন্তু তাহা চির দিন থাকে না। বেনি, 
তোয্র। কটা বাবা ও মার আঘরের ধন হইয়া থাক। আমি, 
তাদের স্নেহ হইতে অনেক অন্তর হইব সন্দেহ নাই। কারণ 
বারবার ,তাদের যেরূপ অপ্রিয় কার্য করিতেছি, তাহাতে ষ্ে 
তারা এখনও আমাকে মার্জনা করিয়! ন্সেছের চক্ষে দেখিবেদ 
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তাঁহা আশা হয় লা। তবে জ্েহ নিয়গামী। যাহোক তুমি 
যাঝে মাঝে আমাকে পত্র লিখিবে এবং নীচের পত্রথানি 
মাকে পড়িয়! শুনাইবে। 
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য 
স্ত্রী কন্তা লইয়া নৃতন সংপার পাতিয়া! শিবনাথের দিন 
একপ্রকার সুথেই যাইতে লাগিল--যদিও সংগ্রামের অবসান 
হইল না। 


অস্টম অস্থ্যান্্র। 
ভারতাশ্রম । 


যে সময় ভাঁরতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় 
কলিকাঁতার স্থানে স্কানে পরিবারিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। কাশীশ্বর মিত্র শ্যামবাঁজার ব্রাহ্মসমাজ। এবং মণিলাল মন্লিক 
চিতায় সিন্দুরিয়াপটীর ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
ব্াঙ্গমমাজে . মণিলাল মল্লিক আদি ব্রাঙ্গসমাজরক্ত ছিলেন । 
প্রথম আচা- উহারই পুত্রদ্ধষ গোৌঁপলিচন্্র মল্লিক, নেপালচন্্র 
খোর কাথা. মল্লিক উত্তরকালে ত্রাঙ্মদমাজে বিশেষ পরিচিত 
হইয়াছিলেন । শিবনাথের দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরেই শ্যামবাজার 
ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপস্থিত । সে সময় কাশীশ্বরবাবু জীবিত 
ছিলেন। দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর এবং পাকড়াশী মহাশয়ের সে উৎসবে 
মাচার্যের কার্য করিবার কথা ছিল। কাণীশ্বরবাবু শিবনাথকে 
অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, উৎসবে তাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও 
পাঁকড়াণী মহাশয়ের সঙ্গে বেদীতে বসিতে হইবে । শিবনাথের উপর 
উপদেশ দিবার ভার স্তস্ত হইল। ইতিপূর্বে শিবনাথ কথন ব্রাঙ্ষসমাঁজে 
মুখ খুলিয়া কিছু বলেন নাই, লক্জী ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; 
কিন্তু অসন্মত হইলেন না । উপদেশটী লিখিয়া পড়িলেন। কিন্তু 
সে দিনকার উপদেশ এমন চমৎকার হইল যে বেদী হইতে 
নামিতে না নাঁষিতে দ্বিজেন্ত্রবাবু কৌলাঁকুলি করিয়া শিবনাথের 
উপদেশের অনেক প্রশংসা করিলেন। শ্রোতাগণ সকলেই পরম 
প্রীত হইলেন। ২১ বৎসর বয়সে এই শিবনাথের প্রথম আচার্যোর 
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কার্ধা করিতে হইল। প্রথম উদ্যোগেই এমন সফলতা সচরাচর 
দেখ! যায় না! সকলেই জানিত শিবনাথ কলেজের উৎকৃষ্ট 
ছাত্র ও কবি, তিনি যে ব্রাহ্মদমাঁজের উৎকৃষ্ট আচার্য হইবেন, 
সেইদিন তার লক্ষণ স্থচিত হইয়াছিল। সেদদিনকার উপদেশের 
কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সিন্দুরিয়াপটার পারিবারিক- 
সমাজে তীকে স্থায়ীভাবে আচার্যোর কাধ্য অনেক দিন করিতে 
হইয়াছিল। যেথাই থাকুন, প্রতি শুক্রবার সিন্দুরিয়াপটীতে 
উপাঁসনা করিতে যাইতেন । এই উপাঁসনার জন্য সমুদয় সপ্তাহ 
ধরিয়া প্রস্তত হইতেন, এবং যাহাতে উপাঁসকগণের বিশেষ 
উপকার হয় সেজন্য চিত্তা করিতেন। শিবনাথের প্রকৃতিতে 
দায়িতবজ্ঞান চিরদিন উজ্জল ছিল, যে কোন কার্ধযই হউক 
লঘুভাবে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা তার অত্যাস ছিল না। 
'অনেক দিন সিন্দুরিয়াপটার সমাজে আচাধোর কাধ্য করাতে তার 
এই মন্পিক পরিবারের সহিত বিশ্ষে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। গোপালমচন্তর 
মল্লিক ঘতদিন বচিয়া ছিলেন শিবনাঁথের প্রতি হৃদয়ের গভীর 
প্রদ্ধা ও সন্ভাব পোঁষণ করিতেন । ১৮৭* সালের প্রথমেই 
কেশবচন্ত্র সেন মহশিয় বিলাত যাত্রা করেন । দীক্ষিত হওয়ার 
পর্ন কেশবচন্ত্রের সহিত শিবনাথের বিশেষ মে।গ স্থাপিত হয়। 
কেশরচন্জ্র সেন মহাশয় বিলাত গমন করিলে শিবনাথ তার 
বিচ্ছেদে বড় তীব্রভাবে অনুভব করেন। কেশবচন্রের বিলাত 
গমনোপলক্ষে তিনি ষে কবিতা রচনা করেন তাতে তার 
সেই সময়কার মনের ভাব কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইয়াছে । কয়েক 
মাস পরেই কেশবচন্্র নব্ভাব, নবউতসাহ, নবোগ্ঘম লইয়! দেশে 
ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই পরম উৎসাহে নানাবিধ সাধু 
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কাধ্যর হৃচনা করিলেন। এই বৎসরেই শিবনাথের দ্বিতীয়া 
কন্তা অসময়ে জন্মগ্রহণ করিল। ডাক্তার অন্নদাঁচরণ খান্তগির 
তাহাকে বাঁচাইয়া এক অসাধ্য সাধন করিলেন। ইহাকে 
তুলার উত্তাপে রাখিতে হইয়াছিল, বলিয়৷ ইহার নাম “তুলী” 
হইয়াছে। এই কন্তাকে শিবনাথ কি কষ্টে মায়ের মত যত 
করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, সে কথা আজও ধারা দেখিয়াছিলেন 
তীরা বর্ণনা করেন। 'কোলে শিশু কন্তা ও হাতে বি, এ 
পরীক্ষার পুস্তক-_-এই লইয়া শিবনাথ রাব্রির পর রাত্রি কাটাইয়া- 
ছেন। শ্রদ্ধেয় অনদায়িনী মাসীমা ( হরগোপাল সরকার মহাশয়ের 
পত্বী) বলেন যে, কোন মা ষ! পারে না শিবনাঁথ বাবু তা পারিতেন। 
কোলে মেয়ে, সম্মথে আগুণের মাঁলসা, তাহাঁর উপর ছুধ-হাতে 
বই--আর মাঝে মাঝে পলিতা করিয়া শিশুর মুখে ছুধ দিতেছেন 
বি এ পরীক্ষার জন্য পড়িতেছেন-_এমন করিয়! পড়িয়াও শিবনাথ 
বাবু খাসা পাশ হইয়া মুঠো মুঠো বৃত্তি পাইলেন, এ বড় আশ্চার্য্যের 
কথা!” যেকষ্টে লোকে পাগল হইয়া যায় সেই কষ্টে শিবনাথ 
সদানন্দ, আহারের সংস্ান নাই-দারিজ্রয-ষাতাঁয় প্রাণ পিষিয়া 
যাইতেছে, রুগ্ন পত্ীর সেবা, অপোঁগণ্ড শিশ্তদ্বয়কে প্রতিপালন 
করা, পরীক্ষার জন্গ পড়া তাহার উপর আঁবার ব্রাঙ্মদমাজের 
সেবা, কেশবচন্ত্রের পারিবারিক উপাসনায় প্রতিদিন যোগ 
দেওয়া, ইত্যাদি সব এক সঙ্গে চলিত.জানিয়৷ ভগবান শিবনাথকে 
কোন্‌ উপাদানে স্বষ্টি করিয়াছিলেন । এত শ্রমের শক্তিই বা কোথা 
হইতে আদিত? ইহার গুঢ় সঙ্কেত আর কিছুই নয়, তার 
প্রাণের অগাধ প্রেম! কি ঈশ্বরের প্রতি, কি মানবের প্রতি !. 
এস্থানে সে সময়কার ব্রাঙ্গ সমাজের অবস্থা কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর! 
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আবন্তক। মুঙ্গেরে যে সময়ে নরপুজার আন্দোলন উখ্ত 
হইয়াছিল, সে সময় শিবনাথ সে আন্দোলনে যোগ দেন নই-_ 
সেই সময়ের যদিও গোস্বামী মহাশয় তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 
ব্রা্গমমাজের কলাই ঘাটা রাণাঘাঁটে বিজয়কৃষ্ণের পুত্রের নাষ- 
৪০ কবণোঁপলক্ষে যে আনন্দোৎসৰ হয সেই উৎসবের 
দিনেই শিবনাথ প্রথম কেশবচন্দেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 

এই সময়ে 'অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ত্রাঙ্মদমা- 
জের বিশেষ অন্ববাণী বন্ধু ছিলেন ; কিন্থ তিনি ব্রাঙ্গসমাজে খুৃষ্টান- 
দিগের অনুকরণে প্রার্থনা ও অন্ঠতাঁপের আতিশষ্য পছন্দ করিতেন 

না, বলিতেন যে “মানন্দময়ের ঘরে এত ক্রন্দনের 
রোল কেন?” তখনকার ব্রাহ্মগণ উপাসনার সময় 
চীৎকার করিয়। ক্রন্দন কবিতেন এবং নিজ নিজ ছুক্ধৃতি শ্মরণ করিয।! 
ভগবানের নিকট মুক্তির জন্য কাদিতেন! তীরা পরম্পরের পা ধরিয়া 
কাদিতেন, কেশবচগ্রের প্রতি তাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার 
ছিল! শিশিরবাবুদের ব্রাহ্মগণ আনন্দবাদী বলিতেন। সদানন্দ শিবনাথ 
এই আনন্দবাদীদিগের নিকট সর্বদাই যাইতেন। তাহারা হখন-_ 
“যার মা আনন্দময়ী তার কিব! নিরানন্দ” 

বলিয়া নৃত্য করিতেন, সেই নৃত্য দেখিয়া শিবনাথ বড়ই আনন্দ 
বোধ করিতেন। নরপুজার ঢেউ যখন ব্রাঙ্গলমাজে উঠিল। তখন 
আননবাদীরা সরিয়৷ পড়িলেন। ” 

কেশবচন্ত্র বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নব উৎসাহে, নব 
উদ্ধমে, ব্রা্ষসমাজের নানাবিভাগে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া 
ছিলেন। শিবদাথ সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া কেশবধাধুর কার্ধক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেন । 
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কেশবচন্ত্র ও তার বন্ধুগণের চেষ্টায় [00181 [৩0 
/88900186101) স্কাপিত হইল) তার অধীনে "[6)1018106, 
ঢ১০0০৪0107) 07681) 1,110120010) "[601101081 1500108- 

[01 প্রভৃতি নানাবিভাগ যুক্ত হইল। শিবনাথ 
বিবিধ কর্মের 
সৃচন! 1617706180065 প্রচার করিবার জন্য “মদ না 

গরল” কাগজ সম্পাদন করিতে লাগিলেন । আবার 
নারীদিগের জন্য বিষ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এক পয়সার 
“সুলভ সমাঁচীর” কাগজ প্রচারিত হইল--শিবনাথ তার জন্যও 
লিখিতেন। এই সকল কাজের সঙ্গে নিজের পাঠও চলিল; 
পরিবার প্রতিপালন চলিল, দরারিদ্র্য-ভোগও চলিল | এই [1701917 
[২610 /5550719007-এর পক্ষ হইতেই ত্রীক্মবিবাহ আইন 
বিধিবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ 
১৮৭২ সাঁলে তিন আইন মতে বিবাহবিধি প্রবন্তিত হয় । 

১৮৭১ সালে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবনাথ সপরিবারে 
সেই আশ্রমে বাস করিতে গাঁকিলেন। এখানে ভারতাশ্রমের 
কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি £--জননী প্রসন্লময়ী সর্বদাই ভারতা- 
শ্রমের গল্প বলিতেন । দেশে থাকিতে তাঁকে ছুরস্ত 
শ্রম করিতে হইত, অনেক লাঞ্ছন| গরঞ্জনা প্রভৃতি 
মহা করিতে হইত--আহারে বিহারে বিশেষ কই ছিল। হাঁয়ঃ 
আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে বধূদিগের কি দিনই গিয়াছে! এখন 
আর সেদিন লাই বটে, তবু কি নারীর ছ্ঃখের অবসান হইয়াছে? 

প্রসন্নময়ী থে ছুঃথে শ্বশুৰ ঘর করিয়াছিলেন তাহা আর হলিবানর 
নহে, তবু আশ্রমে যে দারিদ্র্য ছুঃঘখভোগ করিয়াছিলেন, দেশেও 
তেমন কষ্ট পান নাই। অপগণ্ড তিনটা শিশু লইয়া হুরস্ত শ্রম 


ভারত আশ্রম 
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করিতে হইত, কিন্ত ক্ষুধার তাঁড়নায় "স্থির, আহার্য্য কিছুই নাই 
--ছ্বিপ্রহরে মোটা চালের ভাত ও সামান্ত তরকারি, রাত্রেও 
তাহাই--তাহাতে ক্ষুধা নিবারণ হয় না। আশ্রমে জননী কি 
যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা স্বরণ করিলে কষ্ট হয়। আশ্রমবাসী 
সকলেরই কষ্ট ছিল, তবে পুকষগণ কোন ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া 
গ্রাহ্হ করিতেন না । উদবেব জালা নিবারণ করিবার জন্য 
গ্রোলদীঘির জল ঘোলা করিয়া! প্রচারকগণ কেহ কেহ পান 
করিষাছেন, তথাপি মুখ ম্লান করেন নাই বা কষ্টের কথা বলেন 
নাই, কিন্তু আশ্রমবাসী নারীগণের সে অবস্থা ছিল না। তীরা 
ধর্মের জন্ট ত্রাহ্মমমাজে আসেন নাই, পতির অন্তবর্ভিনী হইয়াছিলেন 
শ্রই মাত্র! ্বেচ্ছাঁয় তাঁবা দারিদ্র্য ববণ করিষা লন নাই, সুতরাং 
তাহাদের অভাববোধ অতিশয় তীব্র ছিল। অপবের কথা জানি 
না--জননী প্রসন্নময়ী নিদাীকণ ক্লেশ বে।ধ করিতেন । নিজের 
শারীরিক কষ্ট-শ্িশুসস্তানগণকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে 
পারিতেন না, দুধের অভাবে বাটা বাটা সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া 
চিনি মিশাইযা সন্তানদিগকে থাওয়াইতেন। তখন শিবনাথের 
বৃত্তিমাত্র ভরসা। সেই বৃত্তি হইতে আবার আশ্রমবাসী 
অপরাপর ব্ধু্দিগকে সাহায্য কবিতে হইত। নিজের সন্তানেরা 
যখন দুধ পাইত না তখন শিবনাথ অপর এক বদ্ধুর হুগ্ধপোষ্য শিশুর 
দুধের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতাশ্রমে বাঁসকালে 
১৮৭১ সালের জুন মাসে শিবনাথের একমাব্র পুত্র প্রিয়নাথ 
জন্মগ্রহণ করে। মাশ্রমেই তাহার অরপ্রাশন হয় । এই বলিলেই 
সেই সময়কার দারিদ্রের কিঞিৎ আভাষ পাঁওয়া যাইবে যে। প্রিয় 
নাথের অন্নপ্রাশনে চাররিটা মাত্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল । প্রসরময়ী 
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অনপ্রাশনের আয়োজন দেখিয়া! বলিয়াছিলেন) “এই আমার 
ছেলের ভাত ! এত থোকার শ্রাদ্ধ!” আশ্রমে প্রতিদিন *টা হইতে 
১২টা পর্য্যন্ত পারিবারিক উপাসনা হইত। কেশবচন্দের দৈনিক 
উপাসনায় যোগ দেওয়া ব্রাহ্মদিগের এক প্রলোভনের বিষয় ছিল; 
কিন্ত জননী প্রসরময়ী তিনটা শিশুকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া 
তিন ঘণ্টা উপাসনায় বসিতে অস্থির হইয়া পড়িতেন। উপাসনার 
পর উঠিয! দেখিতেন কণ্ঠা তুলী এক একদিন বিভ্রাট ঘটাইয়! বসিয়া 
আছে। একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, “আর আমি 
উপাসনায় যাবো না, কোন্‌ দিন দেখব একটা মাথা ফাটাইয়া 
মরিয়া আছে”-_কগাট! কান্তিবাবুর কানে গেল যে হেষের মা 
আর উপাসনায় আসিবেন না, তিনি অমনি প্রসন্নময়ীর ছারে 
'আসিয়! উপস্থিত ! 

“হেমের মা তুমি উপাসনায় যাও নাই কেন ?” 

উত্তর--“কি করে যাই বলুন; ছেলেমেয়েগুলো কি মাথা 
ভেঙ্গে মারা যাবে? তাদের দেখবার যে কেউ নেই !” 

কাস্তিবাবু--0েকি কথা! হেমের মা! অবিশ্বাসের কথা বলতে 
আছে কি; স্বয়ং ভগবান্‌ তোমার ছেলে মেয়েদের দেখছেন ত৷ কি 
তুমি সন্দেহ কর? 

উত্তর--কত তগবান্‌ দেখেন ? সেদিন ত তুলা পড়ে গিয়েছিল, 
ভগবান্‌ কি ছেলে ধরেন? 

কাস্তিবাবু প্রসন্নময়ীর পায়ে পড়িলেন, “তোমার পায়ে ধরছি 
উপাসনায় চল।” প্রসন্রময়ী উপাসনায় গেলেন। অবশ্য তুলী 
পড়িয়া যরে নাই। প্রসনম্য়ী আশ্রমের ব্রাঙ্মদিগকে দেবত। 
বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ বিজয়কষ্। গ্বোস্বামীর প্র 


উড শিবনাখ-্জীবর্নী । 

স্ঠার অগাধ" শক্তি ছিল। তিনি বার বার মুক্তফণ্ঠে বনিয়াছেন 
থে, "অনেক মানুষ এ জীবনে দেখলাম) গৌসাইজীর মত এমন 
নিরেট খাঁটি মানুষ আর দেখলাম ন1।” গোস্বামী মহাশয় অতিশয় 
তেজন্বী পুরুষ ছিলেন, কাহারও ভয়ে করিয়া কথা বলিতেন ন1। 
প্রষ্নমরীর উপর শিবনাথ কোন অবিচার করিলেই তিনি গোস্বামী 
মহাশয়ের শরণাঁপন হইতেন। অগ্ঠায় দেখিলেই বিজয়বাঁবু 
তীব্র প্রতিবাঘ করিতেন। শিবনাথকে একদিনও ছাড়িয়া কথ 
লেন নাই। বাস্তবিক এমন নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ, ভক্ত সাধক এ 
সংসারে অতি অন্পহই দেখা গিয়াছে । 

জননী গ্রসন্নময়ী উপাসনাকাঁলে কেশবচান্ত্রের অপূর্ব মুখশ্রীর 
আনেক বর্ণনা করিতেন। কি করিয়া উদ্ধনেত্রে স্থির গম্ভীর 
মৃন্তিতে উপাসনা করিতেন? 'আর ছুই নেত্রে ধাবা বহিত, উপাসানার 
মর্ম না বুঝিলেও এই স্বর্গীয় দৃষ্তের মর্ম বুঝিতেন। “তেমন 
উপাঁসন! আর কখন শুনব না” একথা বার বার বলিতেন। যেমন 
'্মাশ্রমের উপাসনা তেমনি আশ্রমের দারিদ্র্য তাঁদের হৃদয়ে 
চিরদিন মুদ্রিত ছিল। 

আশ্রমে থাকিতে থাঁকিতে ১৮৭২ সালে শিবনাথ সংস্কৃতে 
এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “শাস্ত্রী” উপাধি পাইলেন । 

১৮৭২ সালে শিবনাথের জীবনে আর এক ঘোর পরীক্ষা 
উপস্থিত হইল। দ্বিতীয়া পরী বিরাঁজ -যোহিনীকে তীর 
পিতা হইতে লইয়া আসিতে হইল। বিবাহ হওয়া অবধি 
বিরাজ মোহিনী পিত্রালয়েই ছিলেন। শিবনাথ ছুই একবার 
ত্বাহাকে আঁনিতে গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে ফোন 
গরিচয়ই ছিল না। দীর্ঘ সাত রংসয় তার পিত্রালয়েই কাট! 
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গেল) এই সময়ের মধ্যে তার যাতাঁপিতার মৃত্যু হইল--তখন 
তিনি কাকার গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। পিতৃব্য শিবনাথকে 
সংবাদ দিলেন, “তোমার পত্ঠীকে লইয়! যাঁও।” শিবনাথ মনে 
করিতেন যে দুই পত্রী লইয়া সংসার কর! অতি অধর্ম। তিনি 
এক অদ্ভুত কল্পনা করিলেন যে, উপযুক্ত পাত্রে বিরাজমোহিনীকে 
বিবাহ দিবেন। নামমাত্র তার বিবাহ হইয়াছে বই ত নয়? 
তার এই অভ্ভতুত পরামর্শ ছুই চারি জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে 
জানাইলেন। মনের সংকল্প মনেই ব্রহিল। বিরাঞজমোহিনী 
যথাসময়ে পিত্রালয় হইতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
নানা দিক হইতে এ পরিবর্তন তার নিকট বিষয বোধ হইতে 
লাগিল। জল হইতে মত্ন্কে উঠাইলে তার যে মশা হয়, 
বিরাক্মমোহিনীরও তাই হইল। এই অবস্থার ভিতর এ জগতে 
তাঁর একমাত্র 'আপনাব জন পতি বখন তাৰ সংসর্গ হইতে দূরে 
থাকিতে লাগিলেন তখন তিনি আপনাকে একেবারে নির্বাসিত 
ভাবিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নয়, একদিন পতি বলি্বা 
বমিলেন, “দেখ দ্বই পত্রী গ্রহণ বড় অসম্ভব ব্যাপার ! তুমি যে 
আজীবন কষ্ট পাও ত৷ আমি সহ করিতে পারিব না, তোমাকে 
যদি আম] অপেক্ষা সর্বাংশে উতকু& পাত্রে বিবাহ দিই তাহ! 
হইলে কি তোমার আপত্তি আছে? তোমার সঙ্গে ত আমার 
নামমাত্র বিবাহ হইয়াছে? তৃমি কেন চির ছুঃখিনী হবে ?” বিরাঞজ- 
মোহিনী এ জন্মে এরূপ কিন্ভুত-ক্মাকার অত্তুত কথা কখন 
শোনেন দ্বাই। শ্রবণষাত্রেই তিনি আপনাকে অশুচি জ্ঞান 
করিলেন: গম্ভীর ভাবে পতিক্ষে বলিলেন, “আমি গলায় ঘড়ি দিয়া 
ভার "্জাগেই যরিঝ।” শিবনাথেরর চমক ভাসিয়া গেক, নে 
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পরামর্শ সাতবৎসর ধরিয়! চলিয়াছিলঃ নিমেষে তাহা শৃন্তে মিলাইয়া 
গেল! তিনি ত জানেন না যে সাত বৎসর ধরিয়া বিরাজমোহিনী 
তাঁর সেই অপরিচিত স্বামীকে স্বামী বলিয়াই ধ্যান করিয়া 
'আসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ শিবনাথ সুস্পষ্ট বুঝিলেন তাকে ছুই 
পত্ধীই গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু অন্তরাত্্া ষে তা চাঁয় না-_দুই পত্ী 
গ্রহণের কথা মনে স্থান দিতে পারে না। প্রাণ শিহরিয়! উঠিল। 
ভাবিলেন, “আমার আত্মার এ অধোগতি সহা করি কি করে? 
তার চেয়ে ছুই জনেরই সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না সেই আমার 
ভালো ।” মনে মনে স্থির করিলেন পত্রীদ্বয় হইতে দূরেই 
থাকিবেন। সেইভাবে দিন চলিল। শিবনাথ গোলদীঘিতে 
বেঞ্চের উপর কি কলেজের টেবিলের উপর হাতে মাথা দিয়া 
রজনীতে নিত্রী যাইতে লাগিলেন । পতিপ্রাণ! প্রসন্নময়ী স্বামীর 
ক্লেশ দেখিয়া কীদিয়া আকুল হইলেন । বিরাজমোহিনীর ত 
আশ্রমে আসা পরাস্ত চক্ষের ধারার আর বিরাম ছিল না । এখন 
তার অবস্থা দেখিয়া সকলের মনেই ভয় হইতে লাগিল । পত্রীঘ্য়ের 
দুঃখে িনরনিরিজার রিজকানিরনিিলিনন 
পারিলেন ন!। 

আশ্রমবাসী সকলেরই প্রাণ অশাস্তিতে পুর্ণ হইল। কেশবচন্্ 
সেন মহাশর শিবনাঁথকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমাকে ছুই পত্বীই 
গ্রহণ করিতে হুইবে এবং ইহাদের আশ্রম হইতে অন্তাত্র লইয়া 
যাও। বিবাহ যখন করিয়াছ তখন ইহাদের এরূপ কেশ দিবার 
তোমার কোঁন অধিকার নাই ।” ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ---১৮৭৩ 
মালের প্রারস্তে শিবনাথের মাতুল ঘ্বারকানাথু বিষ্ঠাতূষণ তাঁকে 
চাঙ্গড়ীপোতভায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন.। তিনি এই সময় বহুমুক 


অষ্টম অধ্যায় । ১২৯ 


রোগে অত্যন্ত পীড়িত হুইয়! এধ্যাগত হইয়াছিলেন। পেন্সন 
লইয়৷ বাঁষু পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমে যাইবেন এইরূপ সংকল্প 
করিয়া শিবনাথকে তীর প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি স্কুলের ও সোম 
প্রকাশের ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শিবনাথ 
মামার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইলেন, এমন কি 
তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মামাকে বলিলেন, কেশব 
বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়! তাঁকে ফলাফল বলিবেন। কেশব 
বাবুকে বলিণেন যে আর তিনি আশ্রম-সংশরিষ্ট নারী-বিষ্যালয়ের 
শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না, মামার কাজের সাহায্যের জন্য 
তাকে হরিনাভি যাইতে হইবে। সেন মহাশয় কোন আপত্তি 
করিলেন না; কি ব্রাহ্মসমাজের কাঁজ ছাড়িয়া মামার সাহায্যের 
এগ্য বাওয়া তেমন পছন্দ করিলেন না। শিবনাথ হরিনাঁভি স্কুলের 
মম্পাদক ও হেভমাষ্টীর হইয়। সেখানে গেলেন, সঙ্গে প্রসন্নময়ী, 
তিনটা সন্তান লইয়! চলিলেন। বিরাজমোহিনী কলিকাতায় কোন 
এক ব্রাহ্ম-পরিবারে রহিলেন। 


বক্ম অধ্যায় । 
হরিনাভি বাস । 


১৮৭৩ সালের প্রথমে বখন হইতে শিবনাথ হৰিনাভি গিয়া 
সপরিবারে বাস করিতে থাকিলেন, তখন হইতে তীর 
প্রকুতভাবে গাহ্স্থ্যাশ্রম আরস্ত হইল বলা যাইতে পারে। 
আশ্রমে সকলকে এক পরিবারদ্ুক্তের মত থাকিতে হইত। 
এখানে শিবনাথের স্কন্ধে গুরুতর দায়িত্ব পড়িল। একটা 
নব প্রতিষ্টিত বিগ্যালিয়ের সমুদয় ভার, 'সোমপ্রকাশ' কাগজের 
সমুদয় দায়িত্ব তদুপরি নিজ পরিবারের ভার। হরিনাতিতে 
শিবনাথকে দুরস্ক শ্রম করিতে হইত। এই সময় আবার 
দক্ষিণাঞ্চলে ম্যালেরিয়া দেখ! দিল শিবনাথ অবিলম্বে জরে 
পড়িলেন। কঠিন শ্রম করিয়া তাহার দেহ ভগ্ন হইল। 
১৮৭৩ সালের ডিসেম্বার মাঁসে হরিনাভিতে শিবনাথের তৃতীয়া 
কন্যা মুহাসিনী জন্মগ্রহণ করিল। শিবনাথ হরিনাভিতে দেড় 
বংসরমাত্র ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে হরিনাভির স্থায়ী 
কল্যাণ কবিয়! আসিয়াছেন। 

প্রথমতঃ গ্রবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়া হরিনাভিতে 

একটা দাতবা চিকিৎসালয়ের হৃত্রপাত করেন। 

রা তৎপূর্ধের হরিনাভিতে ম্যালেরিয়া-পীড়িত দীন-প্ররিদ্র 
লোকদিগের চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না । 

ঘিতীয়তঃ শিবনাথের বিশেষ চেষ্টায় হরিনাভিত্ে একটা 

ভিন্ন মিউনিসিপালিটা হয়, তৎপুর্বে এই স্থান বেহালা 


নবম অধ্যায়। ১৩১ 


মিউনিসিপালিটার অধীন ছিল। হরিনাভি প্রভৃতি স্থানের 
লোকের! নিয়মিত ট্যাক্স দিত বটে, কিন্তু গ্রামের কোন কাজই 
হইত নাঁ। শিবনাথ অনেক আন্দোলন করিয়া হরিনাভিতে 
ভিন্ন মিউনিসিপালিটী করেন। তদদবধি এই সকল গ্রামের 
শ্রী ফিরিয়৷ গিয়াছে 

তৃতীয়ত; তিনি হরিনাভি স্কুলের অশেষ উন্নতি সাধন করেন । 
পূর্বের বন্দোবস্ত এব্প ছিল যে শিক্ষকদিগের বেতন দিয়া স্কুলের 
অভাব মোচনের জন্গ একেবারেই টাকা থাকিত না। অর্থের 
অভাবে বিদ্যালযের উন্নতির কোন উপাঁয় করা সম্ভব ছিল না । অর্থ 
আর কোথা হইতে আসে? শিবনাথ ভাবিলেন, শিক্ষকদিগের 
বেতন কমাইয়া যে টাকা উদ্ধত হইবে তাহাতে স্কুলের অবশ্ত 
প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য হইতে পারে। শিবনাথ ১৯৯২ টাঁক! 
বেতনে হরিনাভি স্কলের হেম্ডমাষ্টার হইয়া আসিঙ্গা ছিলেন । তিনি 
নিজে ১৯২ টাকার স্থলে ৮*২ টাকা করিয়৷ লইতে লাগিলেন 
এবং অগ্তান্ত শিক্ষকদিগের বেতন কিছু কিছু কমাইয়া দিলেন। 
ইহাতে শিক্ষকগণ তার বিরোধী হইয়া উঠিলেন তাহার্দের 
অসন্তোষ কিছুতেই আর মিটে না। একদিন শিবদাথ সমুদয় 
শিক্ষক্দিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগ্রের সম্মুখে ঘড়ি 
খুলিয়া রাঁখিয়! বলিলেন “এই দশ মিনিট সময় দিতেছি 
ইহার মধ্যে বলিতে হইবে কে কে স্কুল ছাড়িয়া যাইতে 
চান। ধারা থাকিবেন তারা আর কোন প্রকার অসস্তোষ 
প্রকীশ করিতে পারিবেন নাঁ। বেতন কমাইবার জন্য যিনি 
স্কুল ছাড়িতে চান তিনি ছুটী পাইবেন” একজনও দশ মিনিটেব 
ভিতর বর্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন না। ফলে 


১৩২ শিবনাথ-্জীবনী। 


ঘ্ষশ মিনিটের মধ্যে সমুদয় অভিযোগ অসন্তোষ স্থগিত হইয়া! 
গেল। 
চতুর্থতঃ শিবনাথের চেষ্টায় হরিনাভিতে ব্রাঙ্গদমাজ স্থাপিত 
হইল। মহরি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্ব কেশবচন্ত্রও সে সময় 
হব্িনাভির উৎসবে গিয়াছিলেন। শিবনাথ হরিনাভিতে ব্রান্গসমাজ 
স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন ; পরে উমেশচন্্ দত্ত মহাশয় তাকে 
রক্ষা করেন। হরিনাভিতে বাসকালে ভক্তিভাজন প্রকাশচন্ত্র রায় 
দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া কিছুদিন সপরিবারে শিবনাথের সঙ্গে 
ছিলেন । এমন মনিকাঞ্চন যোগ কদাচ হয়। এই হুখমক্রী 
স্মৃতি উভয় পরিবারেই চিরদিন সবত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। কত 
ঝড় তুফান উঠিয়াছে, কত বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । প্রকাশচন্দ্রে 
সহিত শিবনাথের সম্ভাব ও বন্ধুত্ব একদিনের জন্যও খর্ব হয় নাই 
জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত শিবনাথ “প্রকাশ” বলিয়া! ভাঁকিলে 
প্রকাশচন্ত্র “কি ভাই” বপিয়া প্রেমে গদগদ্‌ হইয়া যে ভাবে 
উত্তর দিতেন তাহা আর ভুলিবার নয়। 
শিবনাথ যখন হরিনাভি স্কুলের হেন্ডমাষ্টার তখন গ্রামের নৈতিক 
ক্মাব হাওয়া ভাল ছিল না। দেশে একটা সখের যাত্রার বল 
ছিল, তাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত সং 
১৮৮ সাজিতেন। একজন ভগিদিদি সাজিতেন। ছেলের! 
টান । তাই লইয়া হাসাহামি করিত, ক্লাসের বোর্ডে 
লিখিয়৷ রাখিত, প“্ভগিদিদি চোটো না|” শিবনা 
দেখিলেন বড় বাড়াবাঁড়ি--সার্ক বার জারি, করিলেন কোন 
শিক্ষক যাত্রার ঘলে সং মাজিতে পারিবেন না” ও দিকে 
যাঁজার দলের ধোকেরা শিধনাথের উপর হাড়ে ছাড়ে চটিয়! গেন। 
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১৮৭৪ সালের চৈত্রমাদের গেষ্টিষাার দিন, শক্রা তাঁর বাড়ী 
আক্রমণ করিয়া একটা ধুবঞ্ষের মাথা ফাটাইয়! দিল। যাত্রা 
দিন মেলায় স্কুলের একটা ছেলের পয়সা তাঁখেলার দোকানদার 
ফাঁকি দিয়া সব কাড়িয়! লইল, ছেলেটা কীদিয়া শিবনাথকে 
জানাইল। শিবনাঁথ গিয়া! দে|কানদারকে ধমকাইলেন। সে 
ব্যক্তি জমিদার বাবদের বাড়ী গিয়া নালিশ করিল। জমিদারগণ 
শিবনাথকে গ্রাম হইতে তাঁড়াঈবেন বলিয়া জানাইলেন | জমিদীর 
দিগের প্রবোচনায় মাত্রার দলেব লোকেরা শিবনাথের বাড়ী 
আক্রমণ করিয়াছিল। যখন তারা লাঠি চালাইয়৷ একজনকে 
জথম করিল তখন শিবনাথ মহা বিক্রমে তাদের সমুখে একাকী 
আসিয়া গাড়াইলেন। কি আশ্চাধ্য, তীঁকে প্রহার করা দূরে 
থাক, তাঁকে দেখিয়াই সকলে সরিয়। পরিল। শিবনাথ আক্রমণ- 
কাবীদিগের নামে মামলা আনিলেন না, তাহাতে জমিদার বাবুর 
সন্থষ্ট হইয়া তদবধি স্কুলের সাহায্য করিতে লাগিলেন । 

শ্বিনাথ হবিনাভি স্কুলের জন্য কত যে কষ্ট স্বীকার 
করিয়াছিলেন তাহা বলা ঘায় না। একবার ট্রেনে কলিকাত। 
হইতে 'আসিবার ময় স্কুলের একমাসের খরচের তইবিল চুরি ' 
ষায়। শিবনাঁথ পণ করিয়া সে ক্ষতিপূরণ কনিলেন। নিজে ত 
বেতন পাইলেন না? অধিকন্থ সেই এক মাসের সমুদয় টাকার 
দণ্ড দিতে কে অনেক মাস সপরিবায়ে কষ্টে থাকিতে 
হইয়াছিল। 

শিবদাথের হরিনাতি বাসকালে আর এক ঘটন! ঘটে। চাকা 
হইতে বৈষ্ণৰ-কণ্ঠা! লক্ষমীণি আসিয়া! শিবনাথের পরিবারে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। লক্মীমণি চাকা শহরের এক পতিতা নারীর কনা । 
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বিস্তালয়ে পাঠ করিয়া তার সাধুতার বাসনা প্রাণে জাগ্রত হয়। 
মায়ের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করিয়া ঢাকার ত্রাঙ্গ যুবক নবকাস্ত 
বাবুর সাহায্যে কলিকাতায় পালাইয়৷ আসে। 
লক্বীমণির ২ 
রি কোন ত্রাহ্মপরিবারে লক্মীমণির স্থান হইল ন1। 
অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া নবকাস্ত বাবু হরিনাভিতে 
শিবনাথের আলয়ে তাঁকে উপস্থিত করেন। শিবনাথেয় 
পরিবারে সে ষে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা অতি আশ্চর্য্য। 
শিবনাথ এবং তীহার সহধর্ষিণী চির দারিজ্যে বাস কবিয়াও 
কোন দিনই এ কথ! উচ্চারণ করেন নাই যে, “মামাদের গৃহে 
স্কান নাই বা আমাদের অর্থ কষ্ট আছে ।” লক্মীমণি চার বংসর 
শ্বিনাথের গৃহে বাঁস করিয়াছিল, এবং কন্ঠানির্ধিশেসে গ্রত্ি- 
পালিত হ্ইয়াছিল। সেই সময়ে লক্ষীমণির লিখিত একখানি 
পত্র নিয়ে তুলিয়া দিলাম ; 
“মান্যবরেষু। 
নিশিকান্তবাবু বিলাত যাঁইবাঁর সময় আমাঁকে শিবনাথ বাবুর 
বাসায় রাখিয়! গিয়াছেন, একথা আমি পূর্বেই আপনাকে 
জানাইয়াছি। ঘন্প কয়েক দিন হইল 'মামি শিবনাথ বাবুর 
পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে আসিয়াছি। শিবনাথ বাবু এখানকার 
ভ্বুলের মাষ্টার হইয়! আসিয়াছেন। পুর্ধের ন্যায় এখন আর 
আমার কোন কষ্ট নাই। ইহাদের ভালবাসায় আমি সব 
দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া! গিয়াছি। শিবনাথ বাবুর সততায় আমি 
অনেক সময় ভাবি তিনি মানুষ না দেবতা । রাগ নাই। 
সখ ছুঃখ জ্ঞান নাই, আপন পর ভেদ নাই?" আমাকে ঠিক 
দিজের কন্যার মত ভালবামেন। 'হেমের রেখা পড়ার অন্য 
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তার যেমন যত্ব, আমার জন্ঠও তন্রপ যত্ব করেন। কলিকাতায় 
থাকিতে একদিন কোন এক ব্রাঙ্গ-বাড়ী হইতে সপরিবারে 
তাহার নিমন্ত্রণ হয়, কিন্ত তারা আমাকে সঙ্গে নিয়! যাইতে 
তীর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া যান; এজন্য শিবনাথ বাবু কাহাকেও 
সে বাড়ী যাইতে দেন নাই, এবং নিজেও সে কার্যে যোগ 
দেন নাই। একপ সাধু লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পাঁরিলে আমি 
'আর কোন হ্থখ চাই না। 
আপনার স্নেহের চিরছ্ঃখিনী 
কুমারী লক্ষমীমণি |” 

হরিনাভিতে শিবনাথ ঘতদিন ছিলেন, লক্ষমীমণিও ততদিন 
পরিবারের একজন হইয়া স্খোনে ছিলেন। হরিনাভিতে 
শিবনাথের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৮৭৪ সালে 
স্কুল সমুহের ভেপুটা ইন্সপেক্টর রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
শিবনাথকে ভবানীপুরের নব প্রতিষ্ঠিত সাউথ স্থবরধন স্কুলের 
হেন্ড মাষ্টার করিয়! ভবানীপুরে আনিলেন | খন উমেশচন্ত্র 
দত্ত মহাঁশয় হরিনাভি স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া হরিনাভিতে 
গেলেন । বিরাজমোহিনী াহাদ্িগের সহিত হরিনাভিতে বাস 
করিতে লাগিলেন । শিবনাথ প্রতি শনিবার হরিনাঁভিতে 
যাইতেন এবং রবিবার সেখানে থাকিয়া সৌমপ্রকাঁশের কাজ 
করিতেন, কিছুদিন পরে সোমপ্রকাশ কাগজ এবং ছাপাখানা 
ভবানীপুরে উঠাইয়া আনিলেন। 


(৮টি 


্প্ণক্ম অঅন্থ্যান্্র ৷ 
ভবানীপুরে বাস। 


১৯৮৭৪ সাঁলে শিবনাথ সাউথ স্ববরবন স্কুলের হেড মাষ্টার 
হইয়! ভবানীপুরে আসিয়! বাঁস করিতে লাঁগিলেন। শিবনাধ 
ঘেখালে যাইতেন, বিবিধ কর্মক্ষেত্র তীর সঙ্গে সঙ্গেই যাইভ। 
ভবানীপুরে আসিয়াই নানাবিধ কাঁধ্য লইয়া! মাতিলেন। স্থুলটার 
সমুদয় ভারবহন কবা, তহপবি প্রতি শনিবার ভরিনাভি গিয়! 
সোমপ্রকাঁণ সম্পাদন কবা ইত্যাদি কাজ ত ছিলই, তছুপরি 
১৮৭৪ সালের নবেদ্বব মাস হইতে “সমদশী” নামে এক দোভাষী 
সংবাদ পত্র বাহির করিতে লাগিলেন । শিবনাথ ইনার সম্পার্দক 
এবং প্রধান লেখক ছিলেন । “সমদর্শী” স্বাধীনতার 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীন ভাবে, নিভিকচিতে, 
সত্যের আলোচনার জগ্গ জন্মগ্রহণ ফরে। প্রথম হইতে ইহাতে 
কেশবচন্ত্র সেনেব কোন কোন যতের সমালোচিনা আরম হুইল। 
“সমধর্শীর” কথা বলিবার পূর্বে কেশবচন্দ্রের সহ্কিত যুবকদলের যে 
মভবিনোধ উপস্থিত হয়, তার কিঞ্িৎ বিবরণ দিতেছি। 

১৮৬৮ দালে মুঙ্গেরে নবপুজার যে আন্দোলন উত্িত হয়, তার 
উল্লেখ করিয়াছি । তখন হইতে এক দল ব্রঙ্গের মন কেশধচন্দের 
প্রতি উত্তেজিত হয়। এবং সেই সময় আনদা বাজারের শিশির 
কুযার ঘোঁধ প্রভৃতি “অ।ননবাদী” ব্রান্মাল ব্রা্মদমাজ হইতে পরিয়া 
পর্েন। এই নরপুজার আন্দোলনের ভিতর শিবনাঁথ ছিলেদ না, 
তখন তিনি বলিতে গেলে ব্রাঙ্দসঘারে প্রবেশই করেন নাই । 


"্যমদশী” 





শিবনাথ-যৌবনকালে 
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১৮৭২ সালে অন্নদাচরণ খাস্তগির, ছুর্গীমোহদ দাস, ছারকা- 
শাঁথ গঙ্গোপাধ্যয়ি, রন্ধনীনাথ রায়, লাথুটিয়ার জমিদার রাখালমচন্তর 
রায় প্রভৃতি স্ত্রী স্বাধীনতার দলের বান্গগণ মন্দিরে 

ী-যাধীনতার পরদার বাহিরে পবিবার্থ মহিলাদিগকে লইয়া 
বসিতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং একদিন উপাসনার 

সময় সপরিবারে পরদার বাছিবে বসিভে গেলেন। মন্দির 
কর্তৃপক্ষগণ নিষেধ করিলে তাঁরা মন্দিবে আসাই পরিত্যাগ 
করিলেন, এবং কেবল পরিত্যাগ কবা নয়ঃ খাস্তগিব মহাশয়ের 
বাড়ীতে এক স্বতন্থ সমাজ স্বাপন করিলেন! প্রায় এক 
বসর এই স্বতন্থ সমাজেব কাঁধ্য চলিয়া ছিল; এবং মহষি 
দেব্ক্নাথ) বাজনাবাষণ বস্থু প্রভৃতি এই সমাজের উপাসনায় 
আচার্ষের কাধ্য রুরিয়াছিলেন। এই স্ব্ী-স্বাধীনাতার দল 
শিবনাথকে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে উপাসনা করাইতেন। এই 
সময়ে শিবনাথের হৃদয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাব তত জাগ্রত হয় নাই । 
তিনি এইমাত্র বুঝিতেন ধারা পরদাঁৰ বাহিরে বসিতে ইচ্ছা 
করেন, তাঁদের জোর করিয়া পরদার ভিতব বসান কখনই উচিত 
নয়। আত্মচর্িতে লিখিয়াছেন, “দাঁরিক বাবুর ম্যায় মনে করিতাম 
ন। যে বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের ছার উন্মুক্ত হবে |” 
স্রী-স্বাধীনতার দলের সকলের সঙ্গেই তার অন্তরের যোগ 
ছিল। তিনি তাহাদের অন্ুরৌধ কখনও উপেক্ষা করেন 
নাই। যাইহোক শিবনাথের হরিনাভি যাইবার পূর্বেই 
এই গোলমাল মিটিয়া যায়-্তীশ্বাধীনভার দল ভায়তবর্ীয 
বাঁজমনির়ে পরদাধ বাছিরে, পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া 


সাতে 
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ব্রাহ্মদলের সংঘর্ষ এত সহজে মিটিবার নয। শ্ত্রী-শিক্ষার 
আদর্শ লইয়া আবার মতভেদ উপস্থিত হয়। আশ্রমে 
যে মহিলা বিষ্তালয প্রতিঠিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্র তাহা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়েব আঁদরশীনুষায়ী করিতে চাহেন নাই। বাঁলিকাঁদিগকে 
জ্যামিতি পড়ান হয তিনি ইহা ইচ্ছা করিতেন না। কিন্ত 
অত্যগ্রসর দল মহিলাদিগের উচ্চতম শিক্ষার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন। দ্ব'রকানাঁথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দল নারীদের উচ্চতম 
শিক্ষার জন্য হিন্দু মহিল! বিদষ্ালয় নামে একটা বিদ্যালয় স্থাপিত 
করিলেন। বিলাতি হইতে নবাগতা কুমারী এক্রয়েড় ইহার 
প্রথম তন্বাবধায়িকা নিণুক্ত ভইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
এই বি্ভালয় উঠিয়া গিযা বালীগঞ্জে ১৮৭৬ সালে বঙ্গমহিলা 
বিদ্ভালয় নামে আর একটা বালিকার্দিগেব উচ্চশিক্ষার জন্য 
বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়। গঙ্গোপাধ্যায় মহশিয়, ছুর্ীমোহন দাস। ও 
আনন্দমোহন বস্ত্র মহাশয়, এই বিদ্যালয়ের জন্ম অনেক শক্তি 
ও অর্থব্যয করিয়াছিলেন । গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষ্ভালয়ের 
একজন উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন। শিবনাথ যখন সাউথ সুবরবণ 
স্কুলের হেন্ডমা্টার হইয়া ভবানীপুবে অসিলেন তখন এই 
বিদ্যালয় চলিতেছে । গঙ্গোপাধ্যায় মতাশয়ের বিশেষ অনুরোধে 
ছয় সাত বৎসরের বালিকাকন্ঠা হেমলতাকে বন্মমভিলা বিদ্যালয়ে 
বোর্ডার করিয়া দেন । 7 

বঙ্গমহিল! বিগ্যালিয়ে ইংরাজ লেছি সুপারিন্টেন্ডেপ্ট ছিলেন 
মেয়েরা সারাঁদিনে একটাও বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিত না। 
যে বাঙ্গলায় কথ! বলিত, তার গলায় রুষ্কবর্দ এক পদক 
ঝুলাইয়৷ দেওয়া হইত। দিনান্তে যার গলায় রষ্চবর্দ পদক 
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দুলিত সেই 01800. হেলা পাঁইত। এই বিগ্ভালয়ে ইংরাজি 
ধরণে শিক্ষা দেওয়! হইত। বঙ্গমহিল! বিগ্ভালয় কিছুদিন স্বাধীন- 
ভাবে চলিয়৷ অবশেষে ৯৮৭৭ সালে বেথুনস্কুলের সহিত মিলিত 
হয়। তখন হইতে স্ত্বীশিক্ষার জগতে এক নবযুগের অবতারণা 
হইয়াছে। 

অনুমান ১৮৭৪ সালেঃ শিবনাথ যখন হরিনাভিতে বাস 
করিতেছিলেন, তখন আশ্রমে এক পরিতাপের কারণ উপস্থিত 
হয়। শিবনাথের স্বগ্রামস্থ বন্ধু হরনাথ বস্থ মহাঁশয়। আশ্রমে 
বাদ করিতেন । হরনাথ বানু যথাসময়ে আশ্রমেব খবচের টাকা 
দিতে পারিতেন না। ক্রমে খণগ্রস্ত হইলেন। আশ্রমের 
তত্বাবধাঁয়ক মহাশয় খণ পরিশোধের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি 
করাতে বন্থ মহাশয় একদিন স্ত্রীপুত্রকে শ্বশুরাণয়ে পাঠাইবার 
উদ্যোগ করিলেন । হরনাথের পড়্ী বিনোদিনী গাড়ীতে উঠিয়াছেন 
এমন সময়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশে ভূত্য আসিয়া গাড়ী 
ধরিয়া বলিল, ৭্খণ শোঁধ না করিলে গাড়ী ছাড়ি না। 
বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা মনে করিয়া কীদিতে 
লাঁগিলেন। শেষে গলার "অলঙ্কার খণ শৌধের জন্য দিয়া তবে 
নিষ্কৃতি পাইলেন। হরনাথ বাবু কুদ্ধ হইয়৷ ত্রাপ্ধবিদ্ধী এক 
কাঁগজে এ সকল বিবরণ প্রকাশ করিলেন। কেশবচজ্োর 
আশ্রমের বিরুদ্ধে সেই সংবাদপত্রে অনেক কুৎসা বাহির হইতে 
লাগিল। কেশবচন্ত্র সন্মান রক্ষার জন্য বাঁধ্য হইয়া সেই 
ংবাদপত্রের সম্পাদকের নামে মানহানির মকদমা আনিলেন। 
বোধহয় এই মকদ্মা আদালতে উঠে নাই, আপোষে মিটিয়। ' 
গিয়াছিল । 
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এই ঘটন! লইয়! আবার ত্রাঙ্গদিগের মধ্যেই ছুই ছল হইল । 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দল আশ্রমের অধ্যক্ষের উপর চটিয়া গেলেন । 
এই বিষয়ের সুবিচারের জন্য কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মদিগের এক 
সতা ভডাকিতে অন্্রোধ করিলেন। ঠিক সেই সময় ধর্মমত 
পত্রিকাতে প্রকাশিত হইল, প্রচারকগণ ঈশ্বরনিযুক্ত--বিষয়ী 
ব্রা্মগণ কখন তাদের বিচার করিতে পারেন না। এক 
বিবাদ হইতে আর এক মহা বিবাদের সুত্রপাত হইল । এইবার 
'আর ঘটনা লইয়া বিবাদ লয় মত লইযা বিবাদ আরম্ভ হহল। 
গুরুবাদ আদেশবাদ প্রভৃতি লইয়া "বহুদিন হইতে ত্রাঙ্গদিগের 
ভিতর আলোচনা চলিতেছিল । আতঃপর বিষয়ী ব্রাহ্মগণ প্রচারক 
দিগের বিকদ্ধে কিছু বলিতে পারিবেন ন| ইহা! প্রচারিত হইল। 
উন্নতিশীল ধবকগণ সমাজের কাধ্যে নিষম-তন্্প্রণালী প্রতিষ্টা 
করিবার জন্ত বন্ৃদ্িন হইতে আন্দোলন করিতেছিলেন, ( শিবনাথ 
এই দলে ছিলেন ) কি কিছুতেই ভাহা কাষ্যে পরিণত করিতে 
পারিতেছিলেন না । ভারতব্ষীয মন্দিরের ই্র্টি নিমুক্ত হয়; 
ইহাও তাদের আর এক অভিপ্রায় ছিল-_তাহাও কার্ধো 
পরিণত হয় নাই। এইবপ নানা বিষয় লইয়। উত্তেজনা ও 
অসন্তোষ উত্তবোন্তর বদ্ধিত হইয়া চলিতেছিল। ঠিক সেই সময় 
শিবনাথ হরিনাভি হই ভবানীপুর 'আদিয় পড়িলেন। শিবনাঁথ 
চিরদিনই স্বাধীনতার উপাসক-_নিয়ম-উন্রপ্রণালীর পৃষ্ঠপোষক! 
সুতরাং অচিরে উন্নতিশীল দলের সহিত তিনি মিলিত হইলেন । 

ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মছ্ুমদার মহাশয় নিজেই বলিম্বাছেন-_ 
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তক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন, প্বরাবিরই 
ব্রাহ্মসমাঁজে দুটা দল ছিল--একটী কেশবচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরক্ 
আর একটী মতবাদী এবং সমালোচক । শিবনাথ কেশবচন্দ্রের 
তক্ত ও অনুরক্ত হইয়াও ক্রমে দ্বিতীয় দলে আসিয়া পড়িলেন 1” 

তিনি কেশবচন্ত্রকে অন্তরের মহিত ভক্তি করিলেও, নরপুজার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন। নবপুজার ব্যাপারের ভিতর তিনি 
ছিলেন না বটে, কিন্ত স্ত্ী-্বাধীনতার দলের ভিতর আসিয়! 
পড়িলেন। স্বাধীনতাপ্রিয়তা শিবনাঁথের প্রকৃতিগত ভাব। 
প্রত্যেক মানবের বাক্তিগত স্বাধীনতায় তিনি অত্যন্ত সম্মান 
করিতেন) ব্রাহ্মসমাজের কাধ্য নিয়ম-তন্ত্রপ্রণালীমতে সম্পন 
হয় ইহা! তাঁর চিরদিনের ইচ্ছা ছিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
করিবার সময়ও কেশবচন্ত্র তাঁর প্রতি ভগবানের আদেশের 
কথা বলিম়াছিলেন, তখনই শিবনাথ তার সহিত এই বলিয়া 
অনেক সময় তর্ক করিতেন? “যাহা আপনার পক্ষে আদেশ, তাহা! 
অপরের পক্ষে আদেশ বলিয়া বোধ না হইলে, তাকে আপনি 
আপনার ইচ্ছান্ুসারে কার্ধ্য রুরিবার জন্য জোর করিতে পারেন 
না। প্রত্যেকেরই চিন্তায় স্বাধীনতা আছে।” ভারতাশরমের 
মময় হইতে ক্ষেশবচন্ত্রের সহিত শিবনাথের অনেক বিষয়ে মতে র 
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অনৈক্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক 
টান শিথিল হয় নাই। একথার সাঁক্ষা দ্বার জন্ঘ আমি ১৮৭৫ 
সালের মাচ্চ মাসের "সমদর্শী” হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিয়া 
দেখাইতেছি। যখন “সমদরশীতে” শিবনাঁথ কেশবচন্দের অনেক 
মতের প্রতিবাদ করিতেন, তখনও তার সম্বন্ধে কিরূপ ভা 
হৃদয়ে পোষণ করিতেন; পাঠকগণ একবাব দেখুন । “ধর্ম্প্রচারকণ 
নামক প্রস্তাবের একস্থানে শিবনাথ লিখিয়াছেন ৫-- 

প্প্রচাবক-জীবনই ত্রাঙ্গের শ্রেষ্ট জীবন, ক্রমেই এই সংস্কার 
ব্রাহ্মদিগের মনে দৃঢপপে বদ্ধ হইতেছে । ইহাতে একমাত্র তাহার 
মতে কিরূপে সমুদয় সমাজের মত পরিবর্তিত করিতেছে, ভাঁবিলে 
আশ্চাধ্য হইতে হয়। একটু গভীর ভাবে আলোচনা কবিলেই 
্রাঙ্মসমালের অস্থি মজ্জার মধ্যে তারই জীবন ও দৃ্াস্ত দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। ত্রাঙ্মদিগের মি তাচার। ব্রাহ্ধদিগের উত্সাহ) ব্রাহ্মদিগের 
সচ্চরিত্রতা, অনুদন্ধান করিলে হহার অধিকাংশেরই মূলে বাবু 
কেশবচন্ত্র সেনকে দেখিতে পাই। ব্রাঞ্গমাজের সৌভাগোর 
বিষয় ষে ইহার শৈশবাবস্থায় তার গ্ঠায় ব্যক্তির হস্তে নেতৃত্বভার 
পড়িয়াছে।” 

এই প্রবন্ধের ভিতর কেশবচন্রের প্রতি শিবনাথের হৃদগত 
ভাবটা স্ুন্নর প্রকাশ পাইয়াছে। 

শিবন।থ ভাঁবানীপুরে সাউথ নুবর্ধন বিষ্ভালয়ের কাজ লইয়া 
আসিয়া যখন বসিলেন তখন ব্রাহ্মগণের ভিতর স্বাধীন-চিন্তা 
অত্যন্ত জাগ্রত। তারা ব্রাহ্মসমা্ড মধ্যে প্রতিশিধিসতা স্থাপনের 
চেষ্টা করিতেছিলেন ; এবং ভারতবষাঁয় ব্রদ্গমন্দিরটা ট্রাষ্টাদিগের 
হ্ন্তে অর্পণ করিবার চেষ্টাও চলিতেছিল। এই উভয়বিধ চেষ্টার 


দশম অধ্যাধ। ১৪৩ 


সহিতই শিবনাথেব সহান্ভূতি ছিল। ব্রাক্মগণ সর্বর্দীই মিলিত 
হইয়া এই সকল বিষয় আলোচনা কবিতেন। অধিকাংশ সময়ই 
শিবনাথের গৃহে এই সকল সভা হইত । দেখিতে দেখিতে সমদর্শীর 
একটা ঘননিবিষ্ট দল প্রস্তত হইয়া! উঠিল--লাহোরের পণ্ডিত 
নবীনচগ্জর রাষ, যন্ুনথ চক্রবন্তা, কা'লীনাঁথ দত্ত, কেদাঁবনাথ রায়) 
লগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যাযি, দবারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলভুক্ত 
ছিলেন। শিবনাথ কেবল সম্পাদক ছিলেন না,ভিনি ইংবাজি 
বাঙ্গালা আঁধক!”শ প্রবন্ধহ লিখিতেন, শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বস্তু 
“সমদশশীর দলে যোগ দেন নাই, একটু দুবে দূবেই ছিলেন । 
কিন্ত তিনিও সমাছ্জেব কার্যে নিয়ম-তন্ত্রপ্রণালী স্থাপন ও ট্রাষ্ট 
নিয়োগসম্বন্ধে একমত ছিলেন । “সম্ধশা” যখন স্বাধীনভাবে 
মতামত প্রকাশ কলিতে আরম্ভ করিল; তখন রবিবাসবীয় মিরারে 
তাহার প্রতিবাদ চলিতে লাগিল । এই প্রকারে প্রাচীন আর 
নবীন ছুই দল ত্রার্ম, ছুই কাগজে পবম্পবেব মতেব সমালোচনা, 
কটাক্ষ বিদ্রুপ ইত্যাদি কবিতে আবন্ত কবিলেন। 

রই সময় কেশবন্জেব কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিবার 
জন ট্রেনিং একাডেমী নামক স্বুলগৃহে কেশব বাবুব বিকৃদ্ধে 
টরইটী বক্তৃতা হইল। একটা শিবনাথ ও অপরটী নগেন্দ্রনাথ 
চট্টরোপাধ্যায় মহাশয় দিলেন। শিবনাঁথের বন্তুতায় কেবল মতের 
সমালোচণ! ছিলঃ কেশবচন্ত্র রবিবাসরীয় মিরারে উদার তাবে 
তার প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু নগেন্সনাখেব বক্তৃতার তীন্র 
সমালোচনা! করেন। সমদশী কিছুদিন অতি যোগ্যতার সহিত 
সম্পাদিত হইয়া! পরে উঠিয়া যায়। কিন্তু সমদর্শীব দলটা রহিয়া গেল। 
বাঙ্গসমাজের কাধে) নিয়ম-তন্ত্প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা 


১৪৪ শিবনাথ-জীবনী । 


চলিতে লাগিল। ভবানীপুরে বাদ কালে শিবনাথ তীর নিজের 
বাড়ীতে একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিলেন। 

১৮৭৫ সালের নবেস্বর মাসে ভবানীপুরে শিবনাথের শেষ সন্তান 
সরোজিনী জন্মগ্রহণ করিল । 

শিবনাথের গৃহে লক্ষীমণি ছিলেন, আবার একদিন একটা 
বিধবা বৌচকা বৃঁচকীসহ ভঠাৎ উপস্থিত হইলেন । ইহার নাঁষ 
“কুন্ষ কুমারী, সে নিজেব যে ইতিহাঁস বলিল তাহা ভিন্ন টার 
পরিচয় দিবার মার কেহই ছিল না। এই কুস্ুমণ্ড শিবনাথের 
গৃহে বহিয়া গেল। জননা প্রসন্নমধী নিজের পীচটা সন্তান ও 
সংসারের সমুদায় কাজকর্ম লইয়া নিয়ত ব্যন্ত থাঁকিতেন, তার 
উপর আবার এই ছুইটা বয়স্তা কন্যার ভার পড়িল। প্রস্নমরী 
ইহাদ্িগের কোন সেবাই লইতেন না, সহজে সংসারের কোন 
কাঁধ্য করিতে দিতেন না। ইহাদের প্রতি শিবনাথের আদর ও 
সত্ধ্যবহারের কথা কি বলিব ? এই মুখের দিনের শ্বৃতি ইহারি! 
কখনই ভুলিতে পারে নাই। 

বাহিরের ঘটনাই ত মানবের প্রকৃত জীবনের চিত্র নহে, প্রত 
জীবন আত্মার ইতিহাস। এই ভবানীপুরে বাস কালে তার 
হৃদয়ে একদিকে খুষ্টায় ভাব অপরদিকে রামকষ্জ পরমহংসের 
প্রভাৰ বিস্তৃত হইতে লাগিল। হাই চর্চের একজন পার 
সহিত তীর বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি সর্বরাহি শিবনাথের নিকট 
আসিতেন এবং জন্‌ হেন্রি নিউম্যানের পুস্তক প্রস্তুতি পড়িতে 
ছিড়েন। 'আতঘ্মচরিতে লিখিয়ীছেন, “নিউম্যান কিন্ধূপে সত্যান্থ্রাগ 
দারা চালিত হুইয়া ক্রমে জমে গিয়া পড়িলেন তাহ! দেখিয়া 
আমার যনে বিষাদ মিত্রিত এক ব্াশ্র্য্ের ভাব হয়।” 


দশম অধ্যায় । ১৪৫ 


শিবনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর ত্রা্মসমাজের একজন 
সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন । তিনি প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী 
যাইতেন, এবং পরমহংস দেবের আশ্চর্য্য বিবরণ শিবনাথকে 
ব্যান আসিয়! সর্বদা বলিতেন। কাঁলীমন্দিরের সামান্ত 
পরনহ'দদেৰ একজন পুজারি হইয়া তিনি ধর্মলাভের জগ্ত কি 
কঠোর সীধনা করিয়াছেন, তাহ! ভক্তি গদগদ কণ্ঠে 
শিবনাথের নিকট বর্ণনা কবিতেন। এমন আশ্চর্মা সাধককে 
দেখিবার জশ্য শিবনাথ সংকল্প করিলেন । কি আশ্চর্য্য, ঠিক 
সেই সময় কেশবচন্দ পরমহংদ দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কি গ্রকার গীত ও চমতকত হইয়াছিলেন, মিবারে তার এক 
বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেই প্রবন্ধ পাঠ করিষা ত্বরায় বিলম্ব 
ন! করিয়া শিবলাঁথ সেই বছ্ুটার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস 
দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রথম সাক্ষাতের 
দিন হইতে উভয়ে উভয়ের মন কাড়িয়! লইলেন। বাস্তবিক 
শিবনথ এই আশ্চযা সাঁধককে দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 
বামরুষ্ দেব ধর্মসাঁধনের জন্ত যে প্রকার ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন, 
এ ঘুগে আর কেহ তেমন করিতে পারে নাই বলিয়া শিবনাথের 
বিশ্বীস ছিল। কঠোর সাধনার ফলে তিনি একদা ক্ষিপতপ্রায় 
হইয়! গিয়াছিলেন, এবং চিরদিনের জন্য মুঙ্ছারোগণ্রীস্ত হন। 
শিবনাথ তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই, আনন্দে 
অধীর হইয়! ছুটিয়া আসিতেন, এবং কখন কখন তৎক্ষণাৎ 
মুর্ছিত হইয়া শিবনাঁথের বুকের উপর পড়িয়া যাইতেন । 
রামরুষ পরমহুংস দেবের প্রভাব শিবনাঁথের জীবনে সামান্ত 


হয় নাই। রামরুফ্জের প্রভাবে শিবনাথের মনে উজ ভাবে 
১ 
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এ সত্য মুদ্রিত হইল যে, “বর্শ এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র”--কারণ 
ধর্থেন উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্চ কথায় কথায় ব্যক্ত 
করিতেন। একদিন শিবনাথের খ্রীষ্টান বন্ধুও তার সঙ্গে 
পরষহংস দেবকে দেখিতে গেলেন । তীঁফে দেখিয়া মাঁটীতে 
মাঁথ! ঠেকাইয়৷ পরমহংসদেব বলিলেন, “যীশুর চরণে আমার শত 
শত প্রণাম ।” কেবল তাই নয়---রামকৃষ্ণচ বলিলেন, “ভগবানের 
অবতার অসংখ্য, তার মধ্যে ধীশু প্রভৃতি মহাজনদিগের ভিতর 
পরণী শক্তির প্রকাশ দেখ! যায়) ন্থতরাং তাহাদিগকে ভগবানের 
অবতার বলিতে দৌষ নাই।” বাস্তবিক তখন রামকৃষ্ণ দেবের 
সহিত শিবনাথের অন্তরের যে লিগুঢ় টান দেখা গিয়াছিল, 
তার প্রভাব শিবনাথের জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল, ধর্মের 
সীর্বভৌমিকতা তিনি বিশেষভাবে রামকৃষ্জের নিকট হইতেই লাভ 
করিয়াছিলেন । 
ভবানীপুরে বাসকালে হুর্গামোহন দাঁস মহাশয়ের পরিবারের 
সহিত; বিশেষতঃ তার সাঁধবী পত্বী ব্রন্ষময়ীর সহিত শিবনাথের 
পরিবারের অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মে । ব্রহ্ষময়ী মাঝে 
অফার সহিত মাঝে শিবনাখের বাড়ী আসিতেন। একদিন 
'আাসিয়া দেখেন প্রসত্রময়ী জলের জালায় মুখ 
দেখিয়া চুল বাঁধিতেছেন । ব্রঙ্গময়ী বলিলেন “এ আবার কি 
চুল বাঁধিবার র্লীতি? জলে মুখখানা খুব ভাল দেখাচ্ছে?” 
প্রস্নমরী হাসিয়া বলিলেন, “আঁয়না ভেঙ্গে গেছে, এমাসে 
টাকার অভাব--আসছে মাসে ফেনা হবে| ব্রঙ্গমরী একখা 
শুনে আর বাড়ী ফিরলেন দা, তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে অতি 
সুদার একখানা আঁয়ন! কিনিয়া উপস্থিত । তখদ প্রসমনময়ী আর 


দশম অধ্যায় । ১৪৭ 


লঙ্জা রাখিবার গ্থান পান না । নারীজাতির চিরবন্ধু পিধসাঁথ 
হুর্গামোহন বাবু অপেক্ষা তার পত্রী ব্রহ্মময়ীকে অধিক গ্রীতি 
করিতেন। ব্রহ্গময়ীও তাঁর সকল শুণ্ডকাধ্যের লহায় 'ছিলেন। 
বাঁন্তবিক ব্রন্মময়ীধ ন্যায় এমন দয়ীময়ী; পরৌপকারিণী নারী সংসায়ে 
ছুর্ভ। তাঁর হৃদযের উদ্ারত| বিশালতার় কথা আর কি 
বলিব ? দুর্গীমোহন দাস) তাঁর উদারতা ও দানশীলতার জগ্য 
ব্রাহ্মদমাজের ইতিহাসে চিরশ্ররণীয় হইয়! থাকিবেন, তীর সাধবী 
পরী ব্রন্মময়ীও নাবীকুলে চিরশ্ররণীয়া। তিনি যে কত অনাথ! 
বিধবাকে কোলে স্থান দিয়াছেন, তার স্ুখেব সংসার যে কত্ত 
লোকের প্রাণ জুড়াইবার স্থান ছিল, তার উল্লেখ এখানে 
করা সম্ভব দয়। এই সাধ্বী নারী, ব্রক্ষবাদিনী ব্রহ্গময়ী 
১৮৭৬ সালের নভেম্বব মাসে; স্বামী পুত্র কন্ঠা বন্ধু বাঙ্ধব আধ্মীয় 
স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয! 'অমরধামে প্রস্থান করিলেন। 
তাঁর মুত্যুর পর মাঁসাবধি গৃহে ছুইবেলা, এমনভাবে উপাসনা 
সংঙ্গীত চলিযাছিলঃ যেন মনে হইত মৃত্যুও যেন এক আত্মিক 
উৎসব ব্যাপার। এই সময় শিবনাথ নিত্য নৃতন নৃতন সঙ্গীত 
রচনা করিয়া দিতেন । 
তখনকার এই সঙ্গীতটা কি সুন্দর ! 
“রজনী প্রভাত হল, জাগিল জীব সফল; 
এ ঘ্বরে আর জাগিবে ন! সেই মুখ নিরমল |” ইত্যাদি 
্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবানরে ছুর্গামোহন বাবু বাহিরের কাহাকেও 
নিমন্ত্রণ করেন নাই। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে লইয়া! পৰিভ্র 
শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পর হুইল। কি আশ্চর্য্য কেশবচন্দ্রের উদ্দারত] 
এবং ব্রহ্মময়ীর প্রতি শ্রদ্ধা! উপাসনান্তে সকলে চক্ষু খুলিয়া 
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দেখেন যে অনিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় উপাসনা 
যোগ দিতেছেন। 

শিবনাঁথ যখন তবানীপুরে ছিলেন, তখন নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
স্বীপুত্র লইয়া বড়ই কষ্টে পড়েন। শিবনাথ নগেন্রবাবুর কষ্টের 
কথা শুনিয়া তাঁকে সপরিবারে আসিয়া তার সঙ্গে বাস করিতে 
অনুরোধ করেন। নগেন্্রবাবু অনেকদিন সপরিবারে শিবনাথের 
গৃহে ছিলেন। যেমন করিয়াই হোক শিবনাথ তাদের ভাব 
বহন করিতে লাঁগিলেন। এখানে বাস কালে কলার কনিঠ 
পুর জন্মগ্রহণ করে। 'ভক্তিভাজন নগেগ্গীনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বিষয় কাধ্য ছাড়িয়া ত্রাঙ্মমমাজে আসিয়া চিরদিন 
দারিদ্র্য ভোগ করিয়াছেন। শিবনাঁথ দ্রই বংদর মাত্র সাউথ 
স্থবরবণ স্কুলে কাজ করিয়া ১৮৭৬ সালের প্রথম হইতে হেয়ার 
স্কুলে গমন করেন । 


এক্াদপ্ণ অসধ্যাম্্র। 
হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা! | 


১৮৭৬-_-১৮৭৮ 
১৮৭৬--১৮৭৮ হেয়ার স্কুলে কাজ লইয়! শিবনাথ সপরিবারে 
'আমহার্স ট্াটে একটা বাড়ীতে আমিয়। বাস করিতে থাকেন । কলি- 
কাঁতায় আসিয়া উন্নতিশীল দলের সঙ্গে তার যোগ 
আরও ঘনিষ্ট হইল । বিশেষতঃ কেদারনাথ রায়, 
নগেন্দ্রনাঁথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাঁথ, উমেশচন্ দত্ত ও কাঁলীনাথ দত্ত: 
এই পাঁচটা উৎসাহী ত্রান্ধ সর্বদাই নির্জনে সাধন, ভজন ও সদালাপ 
করিতেন। মাঝে মাঝে ইহারা ধর্মোপদেশ গ্রহণের জন্য মহধি 
দেবন্্নাথের নিকট যাইতেন। মহধষি আদর করিয়া! ইহাদিগকে 
“পঞ্চপ্রদীপ বলিয়া ভাঁকিতেন। 
শিবনাথ এদিকে যে কেবল ব্রাহ্গসমাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন 
তাহা নহে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্নমোহন বস্তু ও 
শিবনাথ তিনজনে মধ্যবিত্ব লৌকদ্িগের জন্য একটা 
রাঁজনৈতিক মভ৷ স্থাপনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে 
অনুভব করিয়! একটা রাজনৈতিক সভা স্থাপনের উদ্ভোগ করিলেন। 
৯৩নং কলেজ স্াটের নীচের একটা ঘর ভাড়া করিয়া “ভারত 
সভা” স্থাপিত হইল। মনোমোহুন ঘোষ মহাশয়ও এই সভায় 
যোগ দিলেন। বিগ্তাসাগর মহাশয়কে ইহারি ভিতর আনিবার অন্ত 
বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছিল। আনন্দবাজারের শিশিরকুমার গ্বোষ 
মহাশয় এই সভার কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন 


ছারা 


পঞ্চপ্রদীপ 


ভারত সভা 
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বটে কিন্তু “ভারত সভা” স্থাপিত হইবার সময়েই তীর] “ইতিয়ান 
লীগ” নামে আর একটা রাজনৈতিক সভা! স্বাঁপন করিলেন । 
আলবার্ট হলে যেদিন “ভারত সভা” প্রথম স্থাপিত হয় সেদিন 
স্ুরেন্্র বাবুর একটা পুত্রের মৃত্যু হয়! সুরেন্্রনাথ সেই ধোর 
ছুর্দিনেও ভারত সভার অধিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
ইহাতে দকলের যনে এক অপূর্র্ব ভাবের উদয় হইল। আনন্দ- 
যোহন বস্ত্র মহাশয় ভারত ভার প্রথম সম্পাদক এবং সুরেত্র 
নাথ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শিবনাথ ভারত সভার জন্ 
অর্থ সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন, সেজন্ত তাঁকে পরিশ্রম যথেষ্ট 
করিতে হইয়াছিল। ভারত সার প্রতিষ্ঠা কার্ধ্যে শিবনাঁথের হাতি 
যে কতদূর ছিল তাহা এখন অনেকেই বিস্বৃত হইয়াছেন । 

১৮৭৫ কি ১৮৭৬ সালে শিবনাঁথের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক 
পপুষ্পমারা” প্রকাশিত হয়। ভবানীপুরে থাকিতে সমদর্শীতে 
ইহার অধিকাংশ কবিতা! প্রকাশিত হইয়াছিল । শিবনাথ গ্রতিদিন 
গ্রাতঃককালে এক নির্জন উদ্যানে গিয়৷ বসিতেন এবং এই সকল 
কবিতা লিখিতেন। অনেকদিন প্রাতে হেমলতাঁকে সঙ্গে করিয়া 
রাঁগীনে যাইতেন, তাকে বাগানে বেড়াইতে বলিয়া নিজে 
এক্কান্তে বসিয়া কবিতা লিখিতেন ৷ সেই সময় হইতে “পুষ্পমালার 
অধিকাংশ কবিত! আমার কঠস্থ হইয়া! গিয়াছে । 

১৮৭৭ সালে হরিনাঘ্িতে উমেশচন্দ্র দত্ের.কন্যার নামকরখো- 
পলক্ষে নেক ত্রান্ধ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন! তদ্ধি 
ভাজন রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় হব্িনাভিতে সেই সময় গিয়া" 
ছিলেন। রাত্রে উপারনা ও আহারাদির পর ধখন সকলে মিলিত 
হইলেন তখন রাঙ্গিনারায়ণ বাবু ও শিবনাথের হাসির গল্পের 
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ফোয়ার! খুলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও হারাইতে পারেন না। 
লোকের হাসিতে হাসিতে প্রাণাস্ত হইবার উপক্রম হইল। 
রাত্রি ২টার পূর্বে এই গল্পের মজলিস ভাঙ্গিল না। কিন্ত 
শিবনাথের পক্ষে এই ঘটনা বড় গুরুতর হইরা দীঁড়াইল। 
কলিক।তায় আসিয়াই জবে পড়িলেন এবং কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে 
আরম্ভ করিল। ভাক্তার মহেন্দলাল সরকার বলিলেন, ক্ষয়কাঁশের 
কত্রপাত। শিবনাথ নিজের শরীরের অবস্থা দেখিম্া ভীত 
হইলেন । ভাবিলেন এ ধাত্র! আর বাঁচিবেন না । দেশে মাতাঁপিতার 
নিকট সংবাদ পাঠাইলেন । শিবনাথের পিতা হরানন্দ শর্া 
বহু বর্ধ পুত্রের মুখ দর্শন করেন নাই; কিন্তু ছেলের জীবন 
মন্কট এ সংবাদ পাইযা আঁব স্কির থাকিতে পারিলেন ন!। 
ছেলেন চিকিৎসার জন্য গোলোকমণি নিজেব গহন! বন্ধক দিয়! 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাঁতাষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
গোলোকমণি পাগলের মত ছেলের রোগশধ্যা পারবে আসিয়া 
ছেলের চেহারা দেখিযা কাঁদিতে লাগিলেন। হরানন্দ গাড়ী 
হইতে নামিয়াই কবির(জ ডাঁকিতে গেলেন। কবিরাজ বাড়ীর 
ভিতর শিববাথকে দেখিতে আসিলেন, তিনি বাঁড়ীতে প্রবেশ 
করিলেন না । বাড়ীর নিকটে এক দৌঁকানে বসিয়া রহিলেন। 
কবিরাজ শিবনাথকে দেখিয়া যখন বাহিরে আসিলেন 
তার মুথে ছেলেব রোগের অবস্থা শুনিলেন। কবিরাজ 
বলিলেন, “শিবনাথের পীড়া কঠিন, বহু চিকিৎসার আবপ্তক ।” 
গোঁলোকমণি একটা ভিন্ন বাড়ী ভাড়া করিয়া পীড়িত পুত্র ও 
পুজবধূ বিরাজযোহিনীকে লইয়া বাস করিতে লাঁগিলেন। সে 
যাত্রা গোলোকমগির যত্বে ও সেবায় শিবনাথ সাবিয়া উঠিলেন। 
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কবিরাজের কথা মত চলিলে শিবনাথ আর বাঁচিতেন না, 
কবিরাজ অতি সামান্ত লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন । গোলোকমণি 
তাহা শুনিতেন না, লুকাইয়া৷ তাঁর তিন চাঁরি গুণ অধিক 
আহার দিতেন । প্রচুর পরিমাঁণে স্থপথ্য পাইয়া শিবনাথ 
রোগমুক্ত হইলেন। দেখা গেল রোগ আর কিছুই নয়, ক্ষয়কাশও 
নয়, যক্(কাশও নয়, অনাহারে, অনিদ্রায় ছুরস্ত শ্রম করিবার 
ফলেই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়ছিল। শিবনাথ দীর্ঘারুতি ছিলেন 
বটে, কিন্ক আজন্ম কগ্ন ছিলেন । শরীরের অবস্তা এমন ছিল 
যে কোন দিন জীবনবীমা করাঁইতে পারেন নাই। চিকিৎসকেরা 
তাকে দ্দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না” বলিয়াছিলেন। ১৮৭৭ 
সালের শেষে রোগমুক্ত হইয়া, বাঁযুপরিবর্তনের জন্য সপরিবারে 
মুঙ্েরে গেলেন। যে দিন মুন্গেরে পৌছিলেন, তারপর দিনই, 
শিশুকন্যা সরোজিনী দোতলার ছাদ হইতে নীচে পড়িয়৷ মার! 
গেল। সে কিহদয় বিদারক ব্যাপার! জননী প্রসন্নময়ী শোকে 
ক্ষিগুপ্রায় হইলেন। খন রামকুমার বিগ্ভারত্ব মহাশয় মুঙ্গেরে 
ছিলেন। তিনি সরোজিনীর মৃতদেহ কোলে লইয়া গঙ্গার জলে 
ভাসাইয়া আমিলেনদ। তার সঙ্গে যায় এমন লোক আর 
কেহ ছিল না। শিবনাথও হৃদয়ে অল্প বেদনা! পান নাই! 
সরোজিনীর মৃত্যু উপলক্ষে একটা অতি সুন্দর কবিতা রচনা 
করেন, তাঁর কিয়দ্বংশ এই £-- টু 

সংসার উদ্চাঁনে, 

ফুটিল যেকটী ফুল, পরিপূর্ণ প্রাণে 

ডালা সাজাইয়! ; আমি হাসিতে হাসিতে 

আনন তরঙ্গে যেন ভাসিতে ভাঁমিতে 
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উত্তরিন্থু তব পাশে। 

ক ক * আশা ছিল বন্ধুগণ সনে 

করিব ব্রদ্মের পূজা, উদ্যানে কাননে 

গিরিপৃ্ঠে নদীতটে ; কিন্ক সে বাসনা) 

সে বামন! হায় মোর সফল হোলো না! 

আমার ফুলের শ্ডাল' অকালে আধার 

করি' কাল তুলে নিল ফুলটা আমার । 

তখন আমি ত নিজ আখিরে বুঝায়ে 

রেখে ছিন্তু, অশ্রু মোব রাখিন্ত্র লুকায়ে, 

কিন্তু প্রাণে বড় ব্যাথা পেয়েছি মুঙ্গেরে। 

হায়! ভাব! কারে বলি? আমার প্রাণের 

কি যেপ্রিয় কগ্ঠাগুলি! বর্ণি তা কেমনে ? 

স্থথে ভাসি, দেখে হাসি তাঁদের বদনে। 

বহুপাপ, বন্তকষ্ট, আমাব সংসারে, 

বহু অনুতাপ, ভাই ঈশ্বর আমারে 

ভূলাইতে নিফলক্ক, প্রসন্ন, সরল, 

সঙ্গীগুলি চারিদিকে দিলেন ঘেরিয়! | 

হারাব সে ধনে আমি এমন করিয়া 

কে জানিত? চারি দস্তে, আধ আধ হাঁমি, 

আধ ভাষা, বর্ণে বর্ণে যেন সুধারাশি, 

কে জানিত “সরোজিনী” এমন মৃণালে 

বাঁধা ছিল, কাল যাহা ছি ডিবে অকালে । 
এই প্রকারে মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই আদরের ধন “সরোজিনীকে” 
হারাইলেন। কিছুদিন পরে পুত্র প্রিয়নাথও ছাদ হইতে পড়িয়! 
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কপালের হাড় ভাঙ্গিল। প্রিয়নাথের প্রাণ লইয়! টানাটানি । 
যাইহোক ভগবানের কুপাঁয় প্রিয়নাথ সে যাত্রা প্রাণে বাচিল। 
মুঙ্ষেরে শিবনাথের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য খোদাই সঙ্গে আসিয়াছিল 
শিবনাথের পীড়ার সময সে বিনা বেতনে সেবা করিত। 
কেবল তাই নহে, প্রসন্নময়ীর অভাব দেখিলে কোথা হইতে 
অর্থ আনিয়া দিত। তথন এমনও দিন গিয়াছে যে শিশু 
সন্তানদের লইয়া অনাহারে থাকিবার উপক্রম অনেকবাব হইয়াছে। 
যিনি উপাজ্জক তিনি পীড়িত, অর্থের অভাবে তার চিকিৎসা 
বন্ধ হয় নাই-কারণ মা আসিয়া বুক দিযা পড়িয়াছিলেন। 
প্রসন্নময়ী ভিন্ন বাঁড়ীতে শিশুদের লইয়া থাকিতেন, অভাবের 
কথা কাহাকেও বলিতে পারেন না) চাকবকে বলিবেন কি? 
খোদাই সব দেখিত--সে যখনই দেখিত হাঁড়ি আর চড়ে না, 
অমনি কোথ! হইতে টাকা আসিয়! গ্রসন্নমর়ীর হাতে দিয়া 
বলিত, “মা এই টাকা নাও কি কি আনিতে হষ্টবে বল?” 
প্রসন্নময়ীব তখন কৃতজ্ঞতা চক্ষু ফাটিয়া জল আসিহ, বলিতেন, 
“সে কি খোদাই, তুমি টাকা আনলে কোথা হতে, এ টাকা আমি 
নেব না”। খোদাই হাত জোড় করিয়! বলিত, “মা, বাবু আমার 
বেঁচে উঠুন, আমার সব ধার শোধ হবে, মা তুমি ছেলেদের 
বীচাও ।? 

এই খোদাই দরোজিনীর মৃত্যুতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেল। 
তাঁর বিশ্বাম হইল ভূতে সরোজিনীকে ফেলিয়া দিয়াছে। 
শিবনাথ মুঙ্গেরে যে বাড়ীতে গিয়া উঠিগ়াছিলেন, সেটা ভূতের 
বাড়ী বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল। দে বলিত তুঁতে তাকে দেখা 
দিয়া বলিয়াছে, “আমার বাড়ীতে এসে উপজ্রপ কেন? তোমরা দূর 
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হয়ে যাও, নয় ত আরও বিপদ হবে” শিবনাঁথ সে বাড়ী হইতে 
উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু খোদাই-এর যাঁথা ঠিক হইল না। 
নৃতন বাড়ীতে আসিয়া আবার প্রিয়নাথ যখন পড়িয়া গেল-_ 
খোদাই দিনে ছুপুরে লাঁটি লইয়া! ছুটিয়া যাইত, “মাবার এখানেও 
এসেছিস, দুর হ!” লোকে দেখিত শূন্য দৃষ্টিতে সেকি দেখিয়৷ 
আতঙ্কে চীৎকার করিতেছে । খোদাই সকল কার্ম্যের বাহির 
হইয়া! গেল। ক্রমে শযা! লইল, দেশে গিয়াই সে মারা গেল। 
এই প্রন্ুভক্ত ভূত্যকে শিবনাথ তার “মেজ বৌ” পুস্তকে অমর 
করিয়৷ গিয়াছেন। মে অমর হইবার যোগ্য ভৃত্য বটে । শিবনাথের 
সদয় ব্যবহারে আজীবন তৃত্যাগণ তার একান্ত ভক্ত হইয়! 
উঠিত। পরিবার পরিজনকে মুঙ্গেরে রাখিয়া আবার হেয়ার 
স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন । 

১৮৭৭ সালে কয়েকজন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া অতি গোপন তাবে 
একটা ঘন নিবিষ্ট দল গঠন করেন। বিপিনচন্ত্র পাল, সুন্দরীমোহুদ 
বহন দাস, আনন্দচন্ত্র মিত্র, ময়মনসিংহের শরচ্চন্্ 
ঠা রা দাস প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। ইহাদের 
দল অন্থরোধে শিবনাথও এই দলভুক্ত হন। একদিন 

বরাহনগরে এক নিজ্জন উদ্ভানে বিশেষ উপাসনার 
পর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা পত্রে সাঁক্ষর করিয়া! ভগবানের নাম 
লইয়া অগ্নি জালিয়া, মেই প্রজলিত হুতাশনে, নিক্গ নিজ নাম 
লিখিম্না নিক্ষেপ ক্বরেন। শিবনাথ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 
“ইহারা যখন ভগবানের নাম কীর্ভৰ করিতে করিতে আগুনের 
চারিদিকে ঘুরিয়! আমিতে লাগিলেন, তখন আশ্তয্য বল ও 
আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল” । 
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প্রতিজ্ঞা পত্রটার বাক্যগুলি এইরূপ ছিল। 

প্রথম--তীরা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন । 

দ্বিতীয়-_গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিবেন না। 

ভৃতীয়_ পুরুষের ২১ বৎসরের ও কন্যার ১৬ বতষর পূর্ণ 
হইবার পূর্বে বিবাহ দিবেন না, বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য 
করিবেন না। 

চতুর্থ-_জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না। ইত্যাদি-_ 

এই ঘননিবিষ্ট দলটা গঠিত হইতে নাঁ হইতে প্রবল ঝড়ের 
হায় কুচবিহার-বিবাহ আসিয়া পড়িল। ১৮৭৭ সাল হইতেই 
শিবনাথের গবর্ণমেণ্টের চাকুরি ছাড়িয়। ব্রাঙ্গধর্্মপ্রচারে এবং 
ব্রাহ্মঘমাজের সেবায় নিযুক্ত হইবার জগ প্রাণে প্রবল বাসনার 
উদয় হয়। মনের কথা বন্ধু আনন্দমোহন বন্ুকে জানাইলেন। 
তিনি বলিলেন, “সে কি হয়, আপনার পরিবার পরিজনের 
উপায় কি হবে? তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা না করে 
আপনি চাকরি ছাড়তে পারেন নাঁ।৮ শিবনাথের বয়স তখন 
ঠিক ত্রিশ বংসর। কেবল পাঁচ বৎসর মাত্র শিক্ষকতা কার্তে 
নিযুক্ত আছেন। শিবনাথ অতি উৎকুষ্ট শিক্ষক ছিলেন-_ধে 
তার কাছে পড়িয়াছে মে কথন তার অধ্যাপনা ভূলিতে 
পারে নাই। তাঁর অধ্যাপনার রীতি 'অতি সুন্দর ছিল। কিন্ত 
পাঁচ ব্থসরের মধ্যেই তার সংসার ধর্ম যেন ফুরাইল। কাজ 
ছাঁড়ি ছাড়ি ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে কুচবিহার- 
বিবাহ আসিয়া তাকে কোন্‌ পথে উড়াইয়া লইয়া গেল। 
এমন এক আবর্ে পড়িলেদ যে পরিবারের ভাবনা) অর্থ চিত্ত 
কোথায় ভামিয় গেল! 


ল্রালস্ণ ধ্যান । 
কুচবিহার-বিবাহ । 


১৮৭৮ সালটা শিবনাথের জীবনে চির স্বরণীয় । এই একটা 
বৎসরের মধ্যে যে ঘোর পরিবর্তন তাঁর জীবনে আমিয়! পড়িল, 
এমন আর কখন হয় নাই। কি 'আশ্চধ্য, কুচবিহার-বিবাহের 
পুর্ব হইতেই তিনি ভানেরি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই 
ায়েরিতে দিনের পর দিন কুচবিহার-বিবাহের আনুপুর্বিক 
সমুদয় ঘটনা, এবং সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়া 
গিয়াছেন । স্ৃতরাঁং তার ডাষেরি হইতে উদ্ধত করিয়। তখনকার 
ঘটন! বলিব । 

৩*এ জানুয়ারি । ১৮৭৮,১৮ই মাঘ ১২৮৪ বুধবার ডায়েরিতে 
লিখিতেছেন !-- 

“ইতিমধ্যে বাবু লোকনাথ মৈত্র এক নৃতন সংবাদ লইয়া 
আসিলেন। কুচবিহারের রাঁজার সহিত কেশব বাবুর কন্যার 
শীঘ্র বিবাহ হইতেছে । কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই 
মার্চ বিবাহ দিবার জগ্ত পীড়া পীড়ি করিতেছেন। কেশব বাবু 
এখনও শেষ উত্তর দেন নাই। আগামী মা্টে বিবাহ হইলে 
বড় পটার বয়স চৌদ্দও সম্পূর্ণ হইবে না। বিশেষ এ স্থলে বোধ হয় 
১৮৭২ সালের তিন আইন খাটিবে না । এই আইন মতে বিবাহ 
করাইবার জন্য প্রচারকগণ লোকের উপর যথেষ্ট গীড়া গড়ি 
করিয়। থাকেন। এক্ষণে সেই আইন পরিত্যাগ করা! হইবে ।” 


১৫৮ শিবনাথ-জীবনী | 


এই প্রকারে ১৮৭৮ সালের ৩*এ জানুয়ারিতে কুচবিহার- 
বিবাহের গুজব রাষ্ট্র হইতেছিল। তখন শিবনাথ হেয়ার স্কুলে 
কাজ করেন, এবং প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের চেষ্টায় রত ছিলেন। 
এমন সময় হঠাৎ এই বিবাহের সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। 
পর দিনই আবার ডায়েরিতে লিখিতেছেন £-_ 

৩১ জানুয়ারি? ১৮৭৮ 7 ১৯এ মাঘ, ১২৮৪-_বৃহষ্পতিবার | 

“ক্রমেই শুনিতেছি কেশব বাবু নাকি সতাই রাঁজার সহিত 
তাঁর কন্সার বিবাহ শীঘ্র দিতেছেন। তাহার কন্যার বয়এক্রম 
আঁজিও চতুদ্দশ পূর্ণ হয নাই, বাজারও বয়ঃক্রম সপ্তদশের অধিক 
হয় নাই। এরপ স্থলে বিবাহ হওয়া আমার মতে নিষিদ্ধ। 
বিশেষতঃ আহিনটা পরিত্যাগ করা কেশব বাঁধুর পক্ষে কোঁন 
ক্রমেই কর্তব্য বোধ হয় না। তাহলে আর কাহীকেও সে পথে 
প্রেরণ করা দুষ্কর হইবে । কেশব বাবু ষে কেন একপ অবিবেচনার 
কাধ্য করিতেছেন, দেখিয়া আশ্চাধ্যান্বিভ হটুতেছি। তাহাকে 
ঢ1177017016071817 বলিয়! বড় শ্রদ্ধ। ছিল, সে শ্রদ্ধাও 'আঁর থাকে 
না। তীহার একপ কার্ষেয সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। 
অতএব ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করা আবশ্তক, কারণ 
তাঁহা হইলে সমাজের মুখ রক্ষা হইবে। কিন্ক প্রতিষাদ পত্রটা 
তাহার হস্তে অর্পণ করিবার পূর্বে একবার বন্ধু ভাবে তাহার 
নিকট গ্রিয়া সবিশেষ সংবাঁদ লওয়! কর্তব্য 4 এ বিষয়ে যদি কেহ 
সাহাধ্য না করেন, তথাপি এ আন্দোলন করিতে হইবে । অভাব 
পক্ষে আমার একাকী যাহা কর্তব্য বোঁধ হয় করিব” 

২র! ফেবয়ারি। ২৯ মাথ শনিবার । 

“পরে লোকলাথ বাবু আপিলেন। শুনিলাধ কেশবর্ধাবু আগামী 


ছবান্ধশ অধ্যায় । ১৫৯ 


মার্চমাসে কলণর বিবাহ দিতে রাজি 'আছেন। তবে কতকগুলি 
001701001 দিয়াছেন । এ ০01311101-গুলি জানিবার উপায় 
নাই। সন্ধ্যার সময় বাবু ছ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, বাবু কালীনাথ 
দত্বঃ এবং আমি কেশববাধুর নিকট গেলাম । তাহার বাহিরে 
আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। তিনি প্রায় ৯টার পর বাহিরে 
আসিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন এখন ০00৭1- 
1190. লইয়! কথাবার্তা চলিতেছে, কিছু স্থির হয় নাই। আমি 
কেশব বাবুকে সকল সমাজ হইতে মেরপ প্রার্থনা জানাইবার কথা 
মনে করিয়াছি, ছুর্গীমোহনবাবু তাহাতে সম্মত নন। তিনি 
বলেন বিবাহ হইয়া গেলে কেশব বাবুকে অধিনায়কের পদ 
হইতে চ্যুত করা কর্তব্য। কিন্তু আমার বোধ হয় তৎপূর্বে 
আমাদের অভিপ্রায় বিধিপুর্বক তাহাকে একবার জানান; 
কর্তব্য। দ্বারিবাবুষ্ধ এই মত। আনন্দমোহন বাবুর সহিত পরমির্শ 
আবশ্তাক 1 রঃ রে 

কি আশ্চর্য্য কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সেবা 
করিবারি জন্য শিবনাথের হৃদয়ে ব্যাফুলতার উদয় হইয়াছিল! কি 
কি কাধ্য করিবেন তাহার আভাষ হৃদয়ে লাতি করিতেছিলেন । 

৪টা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ লিখিতেছেন-_ 

“নিপ্রীভঙ্গে প্রার্থনান্তে ব্রাঙ্গসমাজের চিন্তা ও গে সমন্ধে 
আমার কর্তব্য কি, এই চিন্তা ওরূতর রূপে হদয়কে আক্রমণ 
করিল। 91৮00115 10110161117 17166111761 ,বঙ্গমহিল! 
বিষ্ালয়ের বালিকাদের ধর্ধাশিক্ষা এবং প্রতিনিধি সঙ! এই 
ডিন ফার্যের ভার বিধিপূর্বক আরম্ত করা নিতান্ত কর্তব্য 
বোধ হইতে লাগিল ।” 


১৬০৭ শিবনাথ-জীবনী । 


৫ই ফেব্রুয়ারি ২৩এ মাঘ মললবার-_ 

“অস্থ প্রত্যুষে উঠিয়া আনন্দমোহন বাবুর নিকট গমন করিলাম, 
তীহার সঙ্গে তিন বিষষেব কথ! হইল) প্রথম 51006115 
10117712171] 567৮1০০, দ্বিতীয় বঙ্ঈমহিলা বিষ্ঠাঁলয়ের ছাত্রীরদিগের 
ধর্মশিক্ষার ভার, তৃতীয় প্রতিনিধি সভা । তিনি 908001)15 
997%100-এর সঙ্গে অত্যন্ত সহান্ুভৃতি প্রকাশ করিলেন। 
তাহার সঙ্গে আলাপে স্তিব হইল যে আগণমী এপ্রেলের 
প্রথমাবধি আমার কম্ম পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ। কারণ এ সকল 
কর্ম অনন্তকর্ম্মা হইয়া না লাগিলে চালান হুর হইবে। 

্ী ক ১ রী 

স্কুলেব পর বাসায় গিয়া জমা গ্রেল। ক্রমে মহলানবিশ; 
রাধাকান্ত বাবু, যদ বাবু, দ্বার্িক] বাবু, দ্বর্গামেহিন বানু, আনন্দমোহন 
বাবু জমিলেন। এখান হইতেই কেশব বাবুর ম্াচবণের প্রতিবাদ 
করা অবশ্য কর্তব্য বোধ হইল। *পরদিন সন্ধ্যাব সময় আবার 
[716117 কবা স্থির করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। আমার উপর 
চিঠিগুলি ছাপিতে দিবার 'ভার রহিল।” 

৬ই ফেব্রুয়ারি । বুধবার ২৪এ মাঘ--_ 

“পরে কেশব বাবুব নিকট যে 17)7016১1 পাঁঠাইতে হইবে তাহা 
লিখিতে বসিলাম। সেটা লেখা মিরা বাবুকে দেখাইবার 
জন্য তার বাদাতে গেলাম । *₹ ৮ সত 

“অগ্য ,আমার জীবনের এক বিশেষ দ্িন। ভাবিয়া দেখিলাম 
যে, যেরূপ কার্য্যের ভিড় উপস্থিত হইতেছে; সম্পূর্ণরূপে অনন্যকর্ধা 
হইয়া না লাঁগিলে, কার্যও হইবে না, অথচ স্থুলের কার্য্ের পর 
তাহা করিতে গেলে শরীরে সহিবে না । অনেক চিস্তার পর আর 


দ্বাদশ অধ্যায়। ১৬১ 


এপ্রিল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না 
অগ্ঠ কর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। * * * 
স্কুলের পর ঘরে আসিয়৷ বিশ্রামান্তে একে একে সকলে জুটিতে 
লাগিলেন,_-শিবচন্্র দেব, আনন্দমোহন বস্তঃ ছুর্গীমোহন 
দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্্রাথ চট্টোপাধ্যায়, 
যছনাঁথ চক্রবর্তী, কালীনাথ দত্ত, বাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায়, 
গুরুচরণ মহলানবিশ; হবকুমার চৌধুরী, কামাক্ষ্যাচরণ ঘোষ 
এবং আমি এই কয়জনে উপস্থিত ছিলাম। প্রথমে 1016)1551 
এবং মফস্বলের পত্রথাঁনি সংশোধিত হইল । তৎপরে পরে কি 
কর্তব্য তাহা লইয়া বাগ-বিতগ্ড| উপস্থিত হইল। ছার্দামোহন 
বাবু ও দ্বাবি বাবু বলেন, অবশেষে কেশব বাবুকে বেদী হইতে 
'হাদ্রাইতে না হয় মন্দিব পবিত্যাগ পর্যাস্ত করিতে ধাহারা প্রস্তুত 
লন) তীহাদিগের সহিত স্বাক্ষর করিব না। এমতে আমরা! রাজি 
হইলাম না । পরে স্থির হইল তীহাদ্িগের ছুই জনকে বাদ দিয়া 
স্বাক্ষর করান হইবে। পরে এই সকল মীমংস| হইতে রাত্রি 
প্রায় ১টা বাজিযা গেল ।” 

ইভার তিনদিন পরে ৯ই ফেব্রুয়ারি [10187 17707 
ফুচবিহার বিবাহ স্থির এ সংবাদ প্রকাঁশিত হইল। সেই দিনই 
গুকচরণ মহলানবিশ, দ্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কালীনাথ 
দত্ত) তিনজনে গিয়া প্রতিবাদ পত্রথানি কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
হস্তে দিয়া 'মাসিলেনে। পরিশিষ্টে এই পত্রখানি মন্নিবিট হইল। 
যে তেইশজন ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিবনাথও 
একজন। কিন্তু এই 01065(-খাঁনি শিবনাথই যে লিখিয়াছিলেন 
তাক্স প্রমাণ ডায়েরিতেই দেখিতেছি। পরে সকলে মিলিয়৷ কিছু 


১৯ 


১৬২ শিবনাথ-জীবনী । 


কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন । এই প্রতিবাদ পত্রথানির কোন 
উত্তর প্রদত্ত হয় নাই। 

এক সপ্তাহের মধ্যে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ পত্র আসিতে 
লাগিল। কুমারী কলেটের দ্বারা প্রকাশিত ১৮৭৮ সালের 
31911070 ০৭ 8০০]-এ দেখিতেছি যেঃ শিবচন্দ্র দেব-প্রামুখ 
সাঁতাইশ জন ব্রাঙ্গের সাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র ব্যতীত, কুষ্কুমার 
মিত্র, সীতাঁনাথ দত্ত, দয়ালচন্র ঘোষ; প্রভৃতি ছাত্রবুন্দের সাক্ষরিত 
প্রতিবাদ পত্র, কুড়িজন ব্রান্দিকাঁর প্রতিবাদ পত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল। প্রসন্নকূমার রায়; কাঁলীনারায়ণ গুপ্ত, রামগ্রসাদ সেন, 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঢাকা হইতে গ্রাতিবাদদ করেন, 
এবং বিক্রমপুরের ব্রাঙ্গিকাগণও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 
ব্যক্তিগত 'ভাবে আনন্দমোহন বস্ত্র ও হরগোপাল সরকার প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন । এই প্রকারে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ পত্র 
আসিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের 'আয়োজনও চলিতে 
লারিল। এদিকে শিবনাথ হেয়ার স্কুলের কর্ম ছাড়িবার জন্য 
ব্ন্ত হইয়া উঠিলেন। মার্চের শেষ পধ্যস্ত অপেক্ষা করিলে 
বোনাস (0105) রূপে স্বুল-ফণ্ড হইতে অনেকগুলি টাকা 
পাইতেন) এবং বলিতে গেলে সে সময় তারও অর্থের বিশেষ অভাব 
ছিল, কিস্ত তিনি মার দুইটা মাসও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না । 
ছুইমাঁস অপেক্ষা করা তীর নিকট এক ঘুগ বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল, এমনি তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা ! ১৮৭৮ লালের ১দা 
মার্চ হইতে বিষয় কর পরিত্যাগ করিয়া মহা কর্মের আবর্তে 
পড়িলেন। তদদবধি কি করিয়া নিজের পরিবার পালন; এবং ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সেবা করিয়া আমিয়াছেন সে বড় বিদ্বয়ফর ব্যাপার । 


দ্বাদশ অধ্যায়। ১৬৩ 


এই সময় সমদর্শী কাগজ ছিল নাঁ। ১৮৭৮ সালের ১৭ 
ফেব্রুয়ারি হইতে কুচবিহাঁর-বিবাহের সমালোচনার জগ মুখ্যভাবে 
“সমালোচক” বলিয়া! এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হায় । শিবনাথ ইহাঁর 
প্রথম সম্পাদক ছিলেন ১ পরে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ইহার সম্পাদক 
কন । মার্চ মাস হইতে 02110110110 0)0110 প্রচারিত 
হয়। হর্গামোহন দাঁস মভাঁশষের ভ্রাতা ভবনমোহন দাস মহাশিয় 
তার সম্পাদক ছিলেন। কুচবিহার বিবাহেব কথা লইয়া 
্রাঙ্গদমাজে তুমুল ঝড় 'আরম্ত হইল। সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ তোল- 
পাড় হইয়া ছুই ভাগ হইয়া গেল। সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের জন্মের 
কথা বঙ্গিবার পূর্বে, ভার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া- 
ছিল, দে বিধয় কিছু কিছু বলিতেছি। যখন চাঁরিদিকেই কলরব 
প্রতিবাদ, উত্তেজনা, সমালোচনা চলিতেছে ; কেকি করে, কে 
কি বলে কিছুই ঠিক নাই, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
ধীর স্তির ভাবে কার্ধ্য করিবার জগ ভার দেওয়া স্থির হইল। 
সেইজগ ব্রাঙ্গসমাঁজ কমিটি নামে এক সভা হইল। এই সভা 
করিবাব জগ্ত প্রতিবাদকারীগণ কেশবধাবুর নিকট হইতে 
আলবাট তল চাহিয়া! লইলেন। কেশববাধু তার সম্পাদক ছিলেন, 
এই সম্বন্গে শিবন!থের ভায়েরি হইতে উদ্ধৃত করি। 

২৩শে ফেব্রুয়ারি । শনিবার 

“অগ্ত পরাতে উঠিয়া অপরাপর কাধ্যের পর আলবাট হলে 
গেলাম। সেখানে বাবু রামচন্্র সিংহকে কেশববাবুর অনুমতি 
পত্র দেখাইলাম। কেশববাবু ৯৫ই তারিখে উক্ত গত্রে 
আমাদিগকে সভা করিবার জণ্য অনুমতি দেন। *৯+%% 
পরে বাসায় আসিয়া আহারাদির পর আলবার্ট হলে চেয়ার 


১৬৪ শিবনাথ-জীবনী । 


ইত্যাদির তত্বাবধান করিবার জন্য গেলাম। সেখানে চেয়ার 
ইত্যাদি সাজাইতে ক্রমে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। 
দুর্গামোহন বাবু ও আমি সমুদ্ায় লোকদিগের নাম লিখাইয়া 
ছাড়িতে লাগিলাম। বেলা অন্থমান ৪ টার সময় বাবু 
রামচন্দ্র সিংহ গ্যাস জ্বালাইবার আয়োজন করিয়া! রাখিবার 
জন্য আমারই সমক্ষে হলের চাঁকরকে আদেশ করিলেন এবং 
আমার নিকট হইতে ছুইটী পয়সা চাহিয়া তাহাকে দিলেন। 
ক্রমে বেলা প্রায় ৫|* টা বাজিয়া গেল--তখন শুনিলাঁম থে 
কেশব বাবু গ্যাস জালাইতে বারণ করিয়াছেন। সকলেই ব্য্ত 
হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাঁড়ি কিছু বাতি আনা হইল, কিন্ত 
বাতি দিবার স্থান ছিল না। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং বাবু কালীনাথ দত্ত তাড়াতাড়ি কেশব বাবুর বাড়ী 
গেলেন। এদিকে রাত্রি উপস্থিত | সময় অতীত হইল, লোকগুলি 
অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অবশেদে সেদিন সভা বন্ধ করাই 
স্থির হইল। আনন্দমোহন বাবু সভা বন্ধ করিবার প্রস্তাব 
করিতে উঠিবার সমর দেখা গ্নেল যে কেশব বাবুর ত্রাতুন্পুত্ 
প্রভৃতি কতকগুলো ছেলে গোল করিবার জর আসিয়াছে । 
তার! 'মত্যন্ত কোলাহল আরন্ত করিল। চেয়ার ভাঙ্গিতে 
লাগিল; চীৎকার করিতে লাগিল। রাত্রে বাসাতে আসিয়া 
ছাত্রের অনেকে জুটিলঃ সকলকে লইয়া উপাসনা করা গেল। 
রাত্রে কালীনাথবাবু আমিলেন, তার কাছে শুনিলাম যে 
তিনি যখন ফেশব বাবুর নিকট আলোর অনুমতি 'আনিতে 
গিয়্াছিলেন তখন কান্তিবাবু তাকে “তোর বাবার মিটিং 
যাও চণলা! যাও” বলিয়! তাড়াইয়া দেন । 


দ্বাদশ অধ্যায় । ১৬৫ 


কেশব বাবু অনেক বিলম্ব করিয়! অবশেষে অনুমতি প্রদান 
করেন । যাহোক সেদিন ( ২৩এ ফেব্রুয়ারি ) মিটিং হইল না, পরে 
২৮এ ফেব্রুয়ারি টাঁউনহলে সভা করিয়া “ত্রাঙ্গলমজ কমিটি 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ১ল! মার্চ সেই কমিটির প্রথম মিটিং হয় ।” 

এই মময় শিবনাথের পরিবার পরিজন স্কলে মুঙ্গেরে, তিনি 
৯৩ নং কলেজ গ্রীটের বাসায় থাকিতেন। দেবীপ্রসন্ন রায় 
চৌধুরী প্রভৃতি তখন এই বাঁসায় থাঁকিতেন। 

২৩ তারিখে আলবার্ট হলে প্রতিবাদকারীদিগের সভা 
হইতে পারিল না কিন্তু ২৪ এ তারিখে বিবাহের সমর্থনকারীগণ 
আলবার্ট হলে এক সভা করিলেন। হরিশ্চন্্র শর্মী এই সভার 
সভাপতির কাধ্য করেন । সমর্থনকারীদিগের ভিতর নিয় লিখিত 
ব্যক্তিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

হরিশন্ত্র শর্খী 

নবগোপাল মিত্র 
যোগেন্্রনাথ বিদ্যাতৃষণ 
রাজকৃষ্ণ মিত্র 
র।জমোহন বন্দোপাধ্যায় 
কানাইলাল পাইন প্রসৃতি 

১৮এ ফেব্রুয়ারি টাউনহলে ত্রাঙ্মমমাজ কমিটির যে বিরাট 
অধিবেশন হয় তার বিবরণ কুমারী কলেটের 7101)100 
9০27 7001 হইতে উদ্ধত করিতেছি। তিনি ২রা মার্চের 
[001201) 8111101 ও ১লা মাচ্চের [150127 104115 িওখও হইতে 
এই বিবরণটা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । বথা_ 

হলটা ৩০৯৯ দশকে পুর্ণ হইল। একটা সঙ্গীত হইয়া 


১৬৬ শিবনাথ-জীবনী | 


মতার কাজ আরম্ত হয়। পরে শিবচন্্ দেব মহাশয় কার্ধ্য 
বিবরণী পাঠ করিলেন । আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় এই সভার 
সভাপতি ছিলেন । তিনি অতি স্থুললিত ভামায় একটা বক্তা 
করিলেন তৎপরে ঢ্ই্টা 19৮০1111101 হয়--প্রথমটা নগেন্বনাথ 
চট্টোপাধ্যায় উখথাপন করেন এবং শশিপদ বন্দোপাধ্যায় ও 
শিবনাথ তাহা সমর্থন করেন । দ্বিতীয় প্রস্তাবটা শিবনাথ উত্থাপন 
করেন এবং যছুনাথ চক্রবর্তী সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব 
অনুসাবে নিম্লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ত্রাঙ্মসমাজ কমিটি 
গঠিত হয়। 


স্বাধাফাস্ত বন্দোপাধ্যায় ছুর্ামোহন দাস 
গশিপদ সর্বানন্দ ” 
রামকুমার ভট্টাচাধ্য কাঁলীনাথ দত্ত 
শিবনাথ ” উম্লেশচন্দ্র » 
আনন্দমোহন বস দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 
ভগবানচন্রা * বিজয়রষ্জ গোস্বামী 
নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গুরুচরণ মহলানবিশ 
হরকুযার রায় চৌধুরী জগনাথ রায় 
ধছুনাথ চক্রবত্তী নবীনচন্ত্র ” 
প্রসন্নকুমার রায় 


এই ঘটনার ৬ দিন পরে ৬ই মার্চ কুচবিহারের তরুণ 
মহারাজেয় সহিত কেশবচন্ত্রে কন্যা! সুনীতি দেবীর বিবাহ হইয়া 
গেল। রিবাহের বিস্তৃত বিবরণ এই স্থানে দিবার কিছুমাত্র 
গ্রয়োজন নাই, তাহা সর্বজনবিদিত ছটনা। এই বিধাহের 
ফজন্বরপ যে ছিরাট ব্যাপারের সুর্রপাত হুইল এধং যার 


দ্বাদশ অধ্যায় । ১৬৭ 


সহিত শিবনাঁথের জীবন গ্রথিত এবং যাহা শিবনাথকে পাইয়। 
দণ্ডায়মান হইল এবং যে কারধ্যের ভিতর দিয়া শিবনাথের 
অপর্বব কর্ম শক্তি সার্থকতা লাভ করিল তারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইব। 


অকসোঙস অন্যান্স। 
সাধারণ ব্রান্ধলমাজ । 


কুচবিহার-বিবাহের পরেই শিবনাথের জীবনের এক নূতন 
পরিচ্ছেদ আরন্ত হইল। এই প্রবল কর্শময় সুগের ইতিহাম 
দিবার পূর্বে একবার শিরনাথের ধর্ম জীবনের বিষয় ভাবিয়া 
দেখি। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহের পরেই, তার আত্মা 
ধর্মচেতনায় উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠে, এই উদ্বোধনের ভিতর কেশব- 
চন্ের কোনো হাত ছিল না। প্রাণের ব্যাকুলতায় তিনি 
কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও বর্তৃতা শুনিতে যাইতেন। ক্রমে কেশব- 
চন্দ্রের প্রভাব তার হৃদয়ে বিস্বত হইতে লাগিল। ১৮৬৯ 
সালে আরও বিশ জন য্বাঁপুরুষের সহিত ভিনি কেশবচন্ত্রের 
নিকট দীক্ষিত হন-তখন হইতে প্রকৃত পক্ষে তিনি ত্রাঙ্গ- 
সমাজে প্রবেশ করেন। তার পর ১৮৭১ সাঁলে যখন কফেশবচন্্র 
সেন মহাশয়, ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া 'মাসিয়া ব্রাঙ্মসমাজে বিবিধ 
সাঁধুকাধ্যর হুচনা করিলেন তখন শিবনাথ সমগ্র মন প্রাণ 
দিয়া কেশবচন্দ্রের সকল অনুষ্ঠাণে হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। 
কেশবচন্ত্রের সকল প্রকার সাধু অনুষ্ঠানের সহিত শিবনাথের 
প্রাণের যোগ থাকিলেও তিনি সেই ভারতীশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় 
হইতেই কেশবচন্ছের সহিত সকল বিষয় একমত হইতে 
পাঁরিতেন না/-দৃষ্টাত্স্বরূপ যখন কেশবচন্দ্র: ' বলিলেন, “আশ্রম 
স্থাপন করা ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে করি”--তখন 


ভ্রয়োদশ অধায়। ১৬৯ 


শিবনাথ বলিলেন, “আপনার পক্ষে আদেশ হইতে পারে, 
কিন্ত অপরে যদি আদেশ মনে না করে; আপনি জোর করিতে 
পারেন না।” ক্রমে নান! বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সহিত মতের 
অমিল হইতে লাঁগিল। কুচবিহার-বিবাহের পুর্বব হইতেই 
স্রান্ষসমাজে নানাবিধ ভাব ও মত।(মতের ঘাত প্রতিঘাঁত চলিতে 
ছিল) এধং কলিকাতার ব্রাঙ্গসমাজ নানা ক্ষুত্র ক্ষুত্্র দলে 
বিভক্ত হইয়া পড়িযাছিল। যথা--স্ত্রীস্বাধীনতার দল, সমদর্শীর 
দল; নিয়মতন্ত্রের দল। দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হুগামোহন 
দাস আ্্াধাধানভার দলের অগ্রণা হইলেন । শিবনাথের এ 
দলের সহিত কোন বিঃরাঁধ ছিল না, বরং ইহাদের মতের 
সমর্থন করিতেন, ভবে নিজে তখন স্ত্রীা ধানতার পাণা। ছিলেন 
লা! পূর্ববঙ্গের ত্রাঙ্গগণ অধিকাংশই এই স্ত্রীস্বাধীনতার দলে 
ছিলেন । 

দ্বিতীয়তঃ--“সম্দশীর” দল-_শিবনাথ এই দলের পাও 
ছিলেন। ভিনি সমদশ্শীর সম্পাদকতা করিতেন। এতদিন 
পরেও “সয়দরশী” পড়িতে আমাদের কি কৌতুহল বোধ হয়; 
দেখিতে পাই শিবনাথ ইহার 'অধিকাংশ প্রবন্ধ নিজেই লিখিতেন | 
তার লিখিত প্রবন্ধগুলি কি সুলিখিত! যেমন চিন্তা! 
তেমনি ভাঁষা। যথার্থই “সমদর্শী” অতি উৎকৃষ্ট কাগজ ছিল। 
সমদর্শী কয়েক বৎসর চলিয়া কুচবিহার-বিবাহের পূর্বেই উঠিয়া 
যায়। তৃতীয়তঃ-_নিয়মতন্থের দল-_এই দলটাতে পুর্ব্ব পশ্চিষ 
বঙ্গ একত্র মিলিত হয়। কেশবচন্্ সেন মহাশয়ই এই নিয়ম- 
তন্ত্রের কথা তুলিয়া মহধি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। 
কিন্ত এই পুরাতন কথা লইয়৷ কুচবিহার-বিবাহের পূর্বেই 


১৭০ শিবনাথ-জীবনী । 


ত্রাহ্মসমাঁজে বিশেষ আন্দোলন উঠে এবং নানা প্রকারে ব্রাহ্ধ- 
পমাজের কার্যেয নিয়মতন্্-প্রণালী প্রবর্তদের জন্য উদ্ভোগ 
চলিতে থাকে । কিন্কু কিছুতেই তাহা কায্যে পরিণত করিতে 
পারা যাঁয় নাই। কেশবচন্দের নিকট এ চেষ্টা একেবারেই 
আদ্ৃত হয় নাই। অনেক চেষ্টার পর ১৮৭৭ সালের বাধিক 
সভায় প্রতিনিধি সভা স্থাপনের চেষ্টা আংশিকভাবে দফল 
হইল। কেশবচন্দ সভাপতি মনোনীত হইলেন-_আননগমোহন 
বনু সম্পাদক এবং শিবনাথ সহকারী সম্পাদক হইলেন । কিন্ত 
কার্যো কিছুই পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ মধো চারিদিকেই 
অসন্তোষের অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সহসা ফুচবিহার-বিবাহের 
আন্দোলনে ভাহা প্রবল দাবানলের আকার ধারণ করিয়' 
চতুদ্দিকে বিদ্বৃত হইয়া পড়িল। ১৮৭৮ সালের জান্য়ারি মাসে 
কুচবিহার বিবাহের গুজব শহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারি 
প্রতিবাদীগণ 'আলবাট হলে সভা করিতে গিয়া বিফলমনোরথ 
হইয়া ফিরিয়া আসেন । ২৮ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে বিরাট সা 
হইয়! “ব্রাক্মসমাজ কমিটা” স্বাপিত হয়) এই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ 
ইইয়| যায্স। এই বিবাহের পরে বিরোধাগণ ভারভবর্ধীয় ব্রা্গ- 
সমান্জের কার্যে নিজেদের (প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন । 
তারা ক্রমাগত উপাদক সভার সম্পাদক এবং সহকারী. 
সম্পা্দকক্ষে একটী সভা ভাঁকিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
ভার ফলে ২১-এ ছবা্চ একটী নভ। আহত হইল বটে, কিন্ত 
তাক কার্ধা নুভাক্ল্পে সমাধা হইতে পারিল না। প্রথমেই 
ক্কেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজের সভ্য সেই কথ! লইয়া 
ছা! বাগধিত্ আরম হয়; তার পর কেশবচন্্র মেন মহাশয়কে 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৭১ 


আচার্য্যের কার্য্য হইতে অপন্যত করিবার প্রস্তাব লইয়। মহ] 
তর্ক উপস্থিহ হ্য়। তার পর কে সভাপতি হইবেন দেই 
প্রশ্ন লইয়! কিয়ৎক্ষণ বিবাদ হয়। প্রতিবার্দীগণ দুগামোহন দাস 
মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জগ অনুরোধ 
করেন, কেশবচন্্র সেন মহাশয় তাতেও সম্মত হইগেন। 
হুর্গামোতন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রতিবাদী দলের 
মুখপাত্র হইয়া শিবনাথ ঘেই প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, 
অমনি কেশবচদ্দ সেন মহ|শয় সদলে যন্দির পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন। তৎ্পরে প্রতিবাদীগণ রামফুমার বিদ্যারত 
প্রভৃতিকে আচার্য্য মনোনীত ইত্যাদি কাধ্য করিয়া সভা ভঙ্গ 
করিলেন। ইহার পরের ববিবার ভারতবধীয় ব্রন্মমন্দির লই 
তুমুল ব্যাপার উপস্থিহ হইল। ব্রদ্মমন্দির লইয়া ব্রান্মদিগের এই 
তুমুল সংগ্রাম দেখিবার জন্ত শহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
গ্রতিবাদীগণ বেদী অধিকার করিতে পারিলেন না। মন্দির হইতে 
পুলিশের দ্বারা তাড়িত হইলেন । দেই দিন হইতে তীর 
ভারতবর্ষায় ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হুইয়া ন্তত্র উপাসনার 
জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন । ব্রাঙ্গমমাজ পূর্বেই দ্বিধা হইয়াছিল 
আবার ত্রিধা হইয়া গেল। এখানে একটা থা! বলিয়া বাঁধি, 
শিবলাথ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয় 
হ্মমন্দিরে অধিকার স্থাপন করিতে যান নাই। সেই দিলকার 
মারামারি সংগ্রামের ভিতর তিনি ছিলেন না, মন্দিরের পারছে 
উপেন্জনাথ বনু মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। মন্দির হইতে 
তাড়িত হইয়া সকলে যখন উপস্থিত হইলেন তখন সকলক্ষে 
লইয়া তিনি উপেম্্রনাথ ষন্থু মহাশয়ের বাড়ীতে উপাদনা করিলেন । 


১৭২ শিবনাথ-জীবনী | 


তার পর প্রতি ব্ববিবার সেই গৃহেই তারা উপাসনার 
জন্ত সমবেত হইতেন। প্রতিবাদীগণ মফঃস্বলের ত্রাঙ্ম- 
সমাজসমূহে পত্র লিখিয়া তাদের মতাঁমত সংগ্রহ করিতে 
থাকেন। শিবনাথ এই সকল পত্র লিখিতেন-_-এই সময় 
তাকে ছুরস্ত শ্রম করিতে তঈত। ১৮৭৮ সালের 
1311700 ৮৪21 130-এ কুমারী কলেট মফঃমলের সমাজ- 
সমুহের মতামত নিবদ্ধ কবিয়াছেন, ভাহা হইতে জানিতে পারা 
যায়, আশিটী মফঃস্থলের সমাজে পত্র লেখা হইয়াছিল। সাতান্নটা 
সমাজ হইতে উত্তর পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভিনটা সমাজ ( পাচি 
গয়া, চুচুড়া ) কুচবিহার-বিবাহে আপত্তি নাই বরং সহানুভূতি 
আছে বলিয়াছিলেন। 

পরে ১৫ই মে টাউন হলে বিরাট সভা আহহ হইয়া সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল । এইস্থানে সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ স্থাপনের 
দশটা বণনা করি 

বুধবারে ১৫ই মে ৫॥০টার সময় প্রাকশ্ঠ সভা 'আহ্ত 
হইয়া “সাধারণ ব্রা্গসমাজের” প্রতিষ্ঠা হইল। সভায় চাবি শতেব 
অধিক লোক উপস্থিত হইয়ছিল। আদি ব্রাঙ্গসমাজের তরফ 
হইতে রাজনারায়ণ বন্থ। ভৈরবচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন 
ইহা ভিন্ন "1. 10001)281115 7২65, ৮[1750171 সাহেব ও 
শ্ীদুক্ত শ্রেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নিমগ্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। 
আননমোহন বস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
এই উপলক্ষে নৃতন রচিত একটা সঙ্গীত হইয়া সভার কাষ্য 
আরম্ভ হইল। বিজয়কুষ্খ গোস্বামী যহাঁশয় ভগবানের বিশেষ 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া মভার হৃচনা করিলেন। সভাপতি 


ব্রয়োদশ অধ্যায়। ১৭৩, 


মহাঁশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর সভার কার্য আরস্ত হইল। 
আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় বলিলেন অগ্য যে প্রকাশ্ত মভা আহ্বান 
করিয়া আমাদিগকে নৃতন সমাজপ্রতিষ্ঠা করিতে হইল-__ 
তাহা বাধ্য হইয়াই কবিতে হইতেছে। যাতে এপ বিচ্ছেদ 
না হয় তার জন্য বিধিমতে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কোন 
চেষ্টাই সফল হয় নাই। মফংস্বল হইতেও ছাবিশটা সমাজের পত্র 
পাওয়া গিয়াছে--তন্মধ্যে তেইশটা সমাজই নৃতন সমাজ স্থাপনের 
পক্ষে কেবল, মুঙ্গের। ভাগলপুর আর গয়! সমাজের ব্রাঙ্মগণ 
কেশবচন্দ্রের কার্যের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ৪২৫ জন 
ব্রাঙ্গ এবং ত্রাঙ্গিকা নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে কার্য করিবার 
জন্য নৃতন সমাজস্থাপনের পক্ষপাতী। ত্রাঙ্গসমাজে প্রায় 
২৫০্টী 'আনুানিক ব্রাহ্ম পরিবার 'আছেন; তন্মধ্যে ১৭*টা পরিবার 
নৃতন সমাজপ্রতিষ্টার পক্ষে মত দিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্গ- 
সাধারণের সম্মতিক্রমে আমরা নূতন সমাজপ্রতিষ্টা করিতেছি ।” 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় মহাষ দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ের শুভ ইচ্ছা! 
জ্ঞাপন করিয়া এই প্রতিচানকে আশীর্বাদ করিয়া যে পত্র 
লিখিয়ছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। সেই প্রাতে ভারতবর্ষায় 
্রাঙ্মসমাজের সম্পাদকরপে গ্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন তারও উল্লেথ করিলেন। তাতে প্রতাপ বাবু বলিয়াছিলেন 
মে" ভিন্ন সমাজ স্থাপনের কোন আবশ্যকত! নাই। 

প্রথমে বিজয়ক্জ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন যে, “ভারতবষীয় 
তাঙ্ষসমাজে নিয়মতন্্র-গ্রণালী মতে কাঁধ্য নির্বাহ হইত না, 
সেখানে এক নায়কত্বের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়। ব্রাহ্গ- 
সাধারণের অন্য এই “দাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ” স্থাপিত হুইল। 


১৭৪ শিবনাথ-জীবনী ৷ 


এখানে প্রত্যেক ত্রাহ্মই ব্রান্মদমাজেব কার্যে মতামত প্রকাশ 
করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মমমাজের কল্যাণেব জন্য এ সমাজের প্রত্যেক 
সভ্য দায়ী থাকিবেন।” নগেন্ত্রন।থ চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় এই 
প্রস্তাব সমর্থন কবেন। শিবনাঁথ দ্বিতীয় প্রস্তাব উখাঁপন 
করেন, তাহা এই--"ব্রাঙ্গধন্মের মূল মতো বিশ্বাস আছে-_এমন 
কেনি ব্যক্তি আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে, নুন কাল বৎসরে আট 
আনা চা্দা দিলে এই সমালেব সভা হইতে পাবিবেন 1 মফঃঙলের 
সমাজ সকল নিদিষ্ট চাদা দণিই স ধাবণ এ্ক্ধসমান্জল অন্তু 
বলিষ! বি্বচিন হইবেন, এবং সাধারণ ব্রাঙ্মসম'জে প্রতিনিধি 
প্রেরণ কবিত প'বিবেন |” 

ঢাকার বজনীকান্ত ঘোধ বি, এ এই প্রস্তাব সমথন কবেন। 
তৃতীয় প্রস্তাব অদিত্যকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশ্য উদ্ধাপন কবেন। 
যথা 2 

প্রীবন্ত বব শিবচন্্র দেব--এই সমাপ্জব সম্পাদক এবং বাণু 
উমেশ্চন্দ দন ইহার সহঃ সম্পাদক নিগক হউন | এব নিম্- 
লিথি& বান্কিবর্দ সাধাবণ সভাব সভ) শির্বব টিত হউন! তীবা 


ইচ্ছা কবি'ল সভ্য সপ্ধা বৃদ্ধি কবিতে পাবিবেন। 
সভাগণেব দাম 2 

রাধাক।স্ত বন্দোপাধ্যায় শ্বিচন্। দেব 
শশীপদ ্ কালীনাথ দব 
বামকুমার ভ্টাচাধ্য উামশ্চন্ £ 
শিবলাখ ৮ (শাস্্ী) ছকটি ঘোব 
গানন্গগোহন বশর গনেশ্চন্ ৮ 


ভঙখখবানচন্জা বনু বিজয়রু্। গোসশ্বাযী 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৭৫ 


শ্রীনাথ চন্দ পদ্মহাস গোম্বামী (গৌহাটা ) 
আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ববদাকাস্ত হালদার 
নৃুপেন্ধনাথ ্ গুরুচরণ মহলানবিশ 
হবকুমা বাঁয় চৌধুবী 'আনন্দচন্ত্র মিত্র 

যদ্বনাথ চক্রবর্তী বামছুলভ মজুমদার 
নবফুমাব ” বঙ্গশীকাস্ত নিযোগী 
$বনমোহন দাস মধুক্দন বাঁও (কটক) 
&ামোহন ৮» কালীনাবায়ণ বায় 
পার্বহীঞলণ ” | পুণিয়! ) ডাক্ষাব প্রসন্নকুমাব বার 
সর্বাপশ্দ ” ( ববিশাপ) বজনীনাথ & 
দুবনমোহন সেন চণ্ডীচবণ সেন 
কাণীশঙ্কব শ্নকুল 


বঙজ্জনীক,স্ত নিযোগী একট পর্সাবেব সমর্থন কবেন। 

চতুর্থ প্রস্তাবটী দ্বগামোহন বাবু উত্থাপন করেন এবং 
পাথুটিষাব জমিদার বাখাল5ন। বান মহাশয় সম্থন কবেন। তাহা! 
এই 

“ছুই মাসের মধো সদাবণ ব্রাহ্মষঘম জেব পরিচালনের জন্য 


শুন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া সভামাধারণেব বিচাবের জন্ত 
উপস্থিত কবা চাহ)” 


এই সমুদদায় প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রাত্রি ৮| 
টার সময় সভা ভঙ্গ হইল । 

আজ দেখিতেছি যাবা সাঁধাবণ ব্রাঙ্গসমাজের প্রথম সত্য 
মনোনীত হইয়াছিলেন তাদের মধ্যে কেবল ভক্তিভীজন শঙীপদ 


১৭৬ শিবনাথ-জীবনী। 


বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ চন্দ, ভুবনমোহন সেন; রজনীকান্ত নিয়োগী ও 
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় জীবিত আছেন। 

ধাবা এ পৃথিবীতে ধর্মের জন্তঠ এত সংগ্রাম করিয়াছিলেন 
তারা আজ সকলে পবপারে মহামিলনের বাজো গিয়াছেন। 
আজ সেখানে ব্রদ্ধীনন্দ কেশবচন্্র; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি 
এবং আজ সেখানে সাধাবণ ব্রাঙ্গসমাজেব প্রতিষ্ঠাত[গণও | 
আজও কি সে রাজো কোন বিবোধ আছে? হায়। তাদের 
এই মহাঁমিলন দেখে সাঁধা কাব। আজ এই মহা বিবোধেব কথা 
লিপিবদ্ধ কবিতে কবিছে ন্রবণ হইল,যাদেব বিবোঁধ বর্ণনা 
কবিতেছি--তীাদেব মহামিলশেব কথা প্রীণে জাগিতেছে 
কেন? সে রাজযেও কি এ সকল বিবোঁধ মানুষ বহন করিয়া 
লইয়া যায়? কে এ প্রশ্নেব উত্তব দিবে? সাধাবণ ব্রাহ্মসমান্স 
স্থাপিত হইল। ভালই হইল। প্রতিবাদ কি মৃত্বার চিহ্ন? 
কখনই নয়। ব্রাক্মলমঠজের প্রাণশক্তি ছিল ভাই এই প্রকাশ 
নদী আজোতমুখে মেমন লব 'ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি এই 
উন্নতির আোতমুথে কোন বাধা স্থান পাইল না। আন মাহা 
হউক সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজে যে প্রাণেন পবিচয় জীবস্তভাবের 
পরিচক্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার কবিণ্ত পাবে 
না। ইহা একটা সজীব সমাজ। ইঙার সাধাবণ ব্রাঙ্গদমাজ 
নামকরণ সার্থক হুইয়াছে। ইহা! ব্রাঙ্গসাধাবগেক্স ৷ ইহা সকলের । 
সকলের আপনার! সাঁধাবণ ব্রাঙ্ষলমাজেব সত্যগণের মধ্যে 
বিস্তব মতভেদ, বিল্তর ব্যক্িগত কলহ আছে) তবু ও ইহা 
ভাঙ্গিয়৷ যায় নাই-ধীছাব মতে যিলিতেছে লা, মন খুলিতেছে 
নাঃ তিনি সরিয়! পড়িতেছেন, কিন্তু ভাঙ্গিতে কফেছ পারেন লাই । 


অ্রয়োদশ অধায়। ১৭৭ 


ধিনি একদিন ত্রাঙ্মসমাজের প্রচণ্ড শক্তি ছিলেন, সেই বিজয়কৃষঃ 
গোম্বামী- স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সেই তেজন্বী বিজয়কৃষণ। 
প্রেমিক ভক্ত সেই বিজয়কৃষ্জও সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজ ত্যাগ 
করিয়া গেলেন ; তখন নূতন সমাজের শৈশব, এ ঘোর বিপদ ও 
সাধারণ ব্রা্মসমাজ সহা করিয়া তিষ্িয়া রইল। রামকুমাঁব 
ষ্টাচাধ্য “উদ্দাসীন সত্যশবা”, যিনি সন্ন্যাসীব যত আঁসাঁমের 
বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া প্রাণপাত করিয়া ত্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিয়! 
ছিলেন? তিনিও সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ ত্যাগ করিয়া গেলেন। 
মৃত্যু অনেককে হরণ করিল। সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের প্রাণশক্তি 
কেহ হরণ কবিতে পারে নাহই। এত আঘাত সন্থ করিয়া, 
মাজও দণ্ডায়মান আছে । সেই ব্রাঙ্মমমাঁজকে বিধাতার বিধান 
বলিয়া মনে করি। রক্তক্ষরণ না করিলে ধর্মবীজ ভিপ্ত হয় 
শা। ভক্তের রক্ত চাই। রামমোহনের হৃদয শোঁণিত ক্ষরিত 
হইয়া যার মুলে রসসঞ্চার করিয়াছিল সে অক্ষয় বীজ মাটীর 
তলায় পড়িয়া ছিল। কেহ দেখিয়াও দেখে নাই। শুতক্ষণে 
মহষি দেবেন্দ্রনীথের দৃষ্টি সে দিকে মাকষ্ট হইল। তিনি আজীবন 
মেই অক্ষয় বীজ কত অনুরাগ বণ করিয়া পুষ্ট করিয়াছেন । 
কোথায় ছিলেন ব্রন্গীনন্দ কেশবচন্দ্র! সেই বীজটী বক্ষে ধারণ 
করিয়া, ছুর্জয় শক্তিতে বিশাল ভারতরাজ্য কাপাইয়া' তুলিলেন। সে 
বাক্স মরিতে আমে নাই। মুষ্টিমেয় নগণা লৌক কেশবচন্দ্রের প্রভাবে 
হদয়ে অমিতবলের সঞ্চার অনুভঘ করিয়া সত্য রক্ষার জন্ত 
পাগল হইয়া উঠিলেন। একি সামান্ত কথা! আগ আমি 
বলিব, মুক্তকঠে বলিব, শিবনাথের হৃদয়ে যে ছুর্জয় বল আর 
বিশ্বাসান্্যায়ী কাঁধ্য করিবার জন্ত প্রাণে যে আদমা বাসনা, 
৯২ 
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সাধুকার্ধো যে অবিচলিত নিষ্ঠা) তা তিনি তাঁর যৌবনের 
গুরু ব্রন্মান্দ কেশবচন্ত্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। 
কফেশবচন্ত্রের নিকট বাহা! যৌবনে শিথিয়াছিলেন, তাই সমুদয় 
জ্রীবন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। তারপর কেশবচন্ত্র আর 
যাহাই বলিয়াছেন, তাহা শোনেন নাই । বিধাতার বিধানে “সাধারণ 
ব্রাহ্মদমাজ” স্থাপিত হইল। কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনের 
সময় ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ হইতে সমালোচক বলিয়! একখামি 
ংবাদপত্র প্রকাশিত হয়--তার স্বানে ২৯এ মে হইতে সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র-ম্ববপ তন্ব-কৌমুদী পত্রিকা প্রকাশিত হইল । 
রামমোহন রায়েব “কৌদুদী” নামে এক কাগঞ্জ ছিল। আদি ব্রাঙ্গ- 
সমাজেব সুখপত্র “হন্ব-বোধিনী পত্রিকা”-কেশবচন্দ্রের কাগজের 
নাম প্ধপ্মতৰ্‌”। শিবনাথ মনে করিলেন ঠাদিগের সমাজ রামমোহন, 
মহরধি দেবেন্রনাথ ব্রঙ্গানন্দ কেবশচন্্ সকলের উত্তরাধিকারী 
স্তরাং এ “তন্বকো সুদী” নাঁঘটার ভিহর রামমোহনের “কৌ সুদী” 
& প্তন্ববেবিনী” এবং শধর্মতত্বের “তিক্কু প্রচ্ছন্ন রহিল। 
শিবনাথ যখন নূতন সমাজের কাজ লইয়া মাতিলেন, তার পরিবার 
পরিজন তখন মুঙ্গেরে। এই সময় ধিপুল কর্মের আবর্তে তীর 
দিন রাত্রি কো দিয় যাইত তার ঠিকানা নাই। সাধারণ 
্রাঙ্মদমাজ প্রতিটিত হইবামাত্র তিনি ইহায় প্রচারক, কাধ 
নির্বাক সভার সভ্য, এবং তন্বকৌমুদীর সম্পাদক হইলেন। 
সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিঠিত' হইবার ১* দিনের মধ্যেই প্রচার- 
যাত্রা করিলেন । ভায়েকীতে লিখিতেছেন £-- 
৪7176 24011 01 2155 1878, 71105%--১২ই জো 
'াহারাদির পর 'আফিসে 'আসিয়। তত্ববকৌমুঘীর দ্বন্য একটু সংবাদ 
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লিখিতে ও যাত্রার আয়োজন,করিতে বেলা গেল। তাড়াতাড়ি 
যাত্রা করা গেল। সর্বপ্রথমে চঙ্গননগরে নামিয়া দেবেন্্নাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা । চন্দননগর 
নামিয়া দেবেন্্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । দেবেন্দ্র 
বাবুর সে রাত্রি কিছু অস্ুথ ছিল) কিন্তু তিনি আমাকে অতি 
আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন 
তাঁর ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়া উঠিল! কত কথাই বলিলেন। 
কত উপমা কত দৃ্টান্তই দিলেন সমুদায় স্রণ রাখাই দুষ্কর; তবে 
যথাস্বত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। তিনি নানক হইতে একটা 
শ্লোক উদ্ধত করিয়া বলিলেন “পরমেশ্বরের নাম যতক্ষণ করি, 
ততক্ষণ জীবিত থাকি) আর যখন তাহাকে বিশ্বৃত হই তখন 
মৃত্যু। সেই সত্যনাষের কথাই শ্রেষ্ঠকথা ” তিনি বলিলেন। 
“আমার হ্বদয় তোমাদের সঙ্গে; যেকপে তোমারা কার্যযারস্ত 
কবিয়ছ। এবার ভোমরা ব্রাঙ্গমমাজকে একটা পাকা ০07051118- 
|1)-এ বন্ধ করিবে। তোঁমরা যেমন সব কথা লোককে 
ভাঙ্গিযা বলিতেছ__-মামি যদি সমুদয় ভাঙ্গিয়া বলিতাম 
তীহা হইলে লোকে প্রকৃত শ্যায়বিচাৰ করিতে পারিত; কিন্ত 
আমার কিছু বলিতে ইচ্ছ। হয় নাই। এখনও বলিবার ইচ্ছা নাই। 
ঈশ্বর তোমাদিগকে ভুপিয়াছেন। তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা কর। 
ঈশ্বরের কার্যোর সহিত যদি কোন প্রকার স্বার্থচিন্ত। ব! 
হতিসন্ধি প্রবিষ্ট না কর তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় জ্যযুক্ত 
হইবে।” ইত্যাদি 

চন্ধদনগরে মহিদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! শিবনাথ 
প্রচার যাত্রা দ্ষর্ধিলেন, এই তাঁর প্রথম প্রচার খাত্রী। পাই 
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সময়কার ভায়রীতে এই প্রচার, যাত্রার বিবরণ বর্ণিত আছে। 
২৩এ মে ১২ই জৈন্ঠ যাত্রা করিয়া রামপুরহাট, ভাগলপুর, 
জামালপুর, মুক্গের. মোকামা, মজঃফরপুর। মতীহারী, সমস্তীগুর, 
বাকিপুরঃ ছুমরাঁও) এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভমণ করেন। 
গ্রই সময় শিবনাথ যে কি কঠিন পরিশ্রম করিতেন ভাহা 
ভাবিলে বিন্রিত হইতে হয। অধিকাংশ স্থানে তৃতীয় কি 
ম্ধ্যয শ্রেণার গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন। পথে আরাম বা বিএম 
কাহাঁকে বলে জানিতেন না। দুই এক দিনের জন্য যেখানে 
থাকিতেন অতিশয় পরিশ্রষ করিতেন । বিশ্বেভবে প্রস্তুত না 
হইয়া তিনি কখন বক্তা বা উপদেশ দিতেন না। চার 
নোট বইগুলি তার নিদর্শন । এইগুলি পাঠ করিলে বিশেষ 
জ্ঞান লাভ কর! মাঁয়। এই প্রকারে প্রচার যাত্রা কবিয়াঃ 
তিনি কলিকাতাঁর কর্মক্ষেত্রসম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পাবিনেন 
লা! এত শ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যেপ্ড তন্বকৌদুদী এরভূতি পত্রিকার 
জন্ত প্রেবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইতেন। 

দাধারপ ব্রাঙ্গলমাজ খেদিন সংস্াপিত হয়) সেদিনফার প্রন্তা 
অনুসারে নৃতন সমাজপরিচালনের জগ নূন নিয়যাঁবলী রচনা 
করিয়া সভ্যসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার এক প্রস্তাব 
ছিল। সেই নিক্মাবলী প্রণয়ন করিতে আনন্দমোহন বস্থ ও 
গোবিন্দচন্ত্র ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । 
সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলকেও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । শিবনাথ 
কানের ভিড়ে অনুপস্থিত থাকিলেও আনন্দমোহন বস্থু মহাশয় 
গুনিতেন নাকে চিঠির উপর চিঠি দিয়া ডাঁকিতেন। 
দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ--অর্ধরাতি পর্যন্ত এই 
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নিয়মাবলী প্রস্বত হইত । শিবনাথ আত্মচরিতে বর্ণনা করিয়া- 
ছেন যে, ক্লান্তিতে তাঁব শরীর ভাগিষা পড়িত, নিদ্রায় চক্ষু 
বন্ধ হইয়। যাইত--তবু নিপ্নতি নাই। একদিন বড অবসন্ন 
হইয়া টেবিলে তলায় গিয়া আস্তে আস্তে ইয়া গুমাইয় 
পড়িলেন। প্রথমে কেহ দেখেন নাই--পরে তার খোজ 
পডিল, খন সকলে দেখেন তিনি টেবিলের ভলায় নিদ্রায় 
অচেতন। সকলে তার পা দরিয়া টানিয় ব'তির কবিলেন--হখন 
ম'বার চোথে জল দিয়া নিরমীনগীর প্রশ্নে মাথা ঘণমাইতে 
বসিলেন। বাস্তবিক সাঁধাবণ প্রান্মাসমীজের নিয়মাবলী বিশেষ- 
তাবে আনন্দমে।হন বস্ত্র মৃহাশ্যেব কাঁছি। 

মানন্দমযোহন বন্থু মইায়ের স্ত্রীর নিকট শুনিয়া্ছি যে এই 
নিষমাবণী প্রণয়নব্যাপারে তাব্ কণ্টেব একশে্ হইয়াছিল। 
পামাব আহাব নাই, নিদ্রা নাই-হিনি ক্রমাগত স্বামীর অন্য 
অপেক্ষা কবিযা বসিয়া থাকিতেন | বাত্রে স্থামীব শয়নেব অবসর 
হইত না-তিনি বসিয়া বসিয়া হয়বাণ। তীব শয়ন গৃহের 
ঠিতর খ্বিনাথ 'অদ্ধবাত্রি পথ্যস্ত কাঙ্জ কবিতে করিতে এক 
একদিন আনন্দমোহন বাবুর পাশেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমন 
কাঁবযা ক রাত্রি অনিভ্ত্রীয় কাটাইয়া নিয়মাবলী প্রস্তত হইয়া 
উঠিণ। গোবিন্নচন্র ঘোষ মহাশয় নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় 
বিশেষ স'হাধ্য করিয়াছিলেন । 

সাধারণ খ্রাহ্মসমাজ্জ স্থাপিত হইবামাত্র চাঁবিজনকে প্রচারক 
মনোনীত কর! হয়) যথা-_বিজয়রুষ। গোস্বামী, গণেশচন্ত্র ঘোষ, 
রামকুমার বিদ্যারত্ব)। এবং শিবনাথ। ইহারা পে সময় যে ভাবে 
কাধা করিয়াছিলেন; ভাহ! ব্রাক্ষদমাজের ইতিহাসে চিরম্মরনীয় । 


১৮২ শিরনাথ-জীবন্ধী | 


১৮৮৬ সালে বিজন্ববাবু সাধারণ ব্রাহ্মমমাঁজের সহিত সকল সংশ্রধ 
ত্যাগ করিয়৷ চলিয়! যাঁন। রামকুমার বিষ্যারত্বও ব্রাঙ্মদমান্ষ 
হইতে জরিয়া পড়েন। অতি অগ্প দিন পরেই গণেশবাবুর মৃত্য 
হয়। রহিলেন কেবল শিবনাথ ! 

সাধারণ, ব্রাহ্মলমাজের প্রথমাবস্থাতে 3181)100 07)116 
071107-ই তার ইংরাজী কাগজ ছিল। হুর্থামোহন দাস ও 
আনন্দমোহন বস্থ মহাঁশয় এই সংবাদ পত্রের সমুদয় ভার বহন 
করিতেন। 

নৃতন সমাজে নৃতন নূতন কর্পক্ষেত্র খুলিয়া! গেল। শিবনাথ 
তার প্রতোকটা প্রতিষ্ঠানের ভিতর আপনাকে ঢাঁলিয়া দিলেন। 
শিবনাঁথের জীবনের কাহিনী অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের গঠনের 
ইতিহাস! ক্রমে তাহাই বলিতে হইবে । 


ল্ুতুর্ুস্ণ ধ্যান । 
ধন্মবার--কর্্মক্ষেত্রে | 


মহা সংগ্রামের ভিতর ১৮৭৮ লাল কাটিয়া গেল। ১৮৭৯ 
মালের জানুয়ারি মাসের মাঘোৎসবের সময় নূতন মন্দিরের 
ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইহার পূর্বেই কর্ণওয়ালিস কাটের উপর 
একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। নূতন মন্দির নির্মাণের 
জন্য সকল সভ্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কাধ্য নির্বাহক 
লভাষ সভ্যেরা প্রতোকে এক এক মাসের মাহিনা। এই মন্দির 
নির্ধাণের জগ্গ দিলেন। যহধি দেবেন্দনাথের নিকট হইতে 
শিবনাথ ৭৯৯৯২ টাকা আনিলেন। ইহা ভিন্ন সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবের 
সদ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি মুক্তহন্তে এ মন্দির নির্মাণের জন্য 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । ১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের সময় 
মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময় এক আশ্চর্যা দৃশ্য দেখা গেল। 

ভোর না হইতে হইতে শহরের চারিদিক হইতে নরনারী 
বালক বালিকা দলে দলে 'আঁসিয়া উপস্থিত হইল। ৭টার 
সময় কাধানির্বাহক সভার সভাগণ একটী প্রন্তরখণ্ডে সেই 
দিনকার ঘটনা খোদদিত করিয়া সেইটা হাতে লইয়া উপস্থিত 
হইলেন । যে স্থানে প্রস্তরখানি নিহিত করিতে হইবে তাহার 
চারিদিকে ব্রাঙ্ধ ত্রাঙ্গিকাগণ ঘখিরিয়া ফাড়ীইলেন। শিবনাথ 
মর্মস্পর্শী ভাঁঘায় সে দিনকার মহৎ কাধের শৃচনার বর্ণনা 
করিলেন। যে সতোষ জগ সংগ্রাম করিয়াছেন, যে সতা- 
স্বরূপের পুজার অন্ত মন্দির নির্িত হইবে ভার বর্ণনা 


১৮৪ শিবনাথ-জীবনী। 


করিলেন। তারপর সকাঁতরে ভগবানের চরণে সফলতার জন্ত 
প্রার্থনা করিলেন। সকলের প্রাণে গভীর ভাবোদ্ছ্া হুইল, 
চক্ষে জলে সকলের বুক ভাসিয়৷ গেল! আজ আর কৃতভ্ঞত। 
কারো! প্রাণে ধর্ধে না। শিবনাথ প্রস্তরথানি হাতে ধরিয়া 
উচ্চকঞ্ঠে তাহাতে যাহা লেখা আছে পাঠ করিলেন। তীর 
প্রত্যেকটা অক্ষর সকলের প্রাণে গিয়৷ বিদ্ধ হইল। শিবনাঁথের 
ক্কতজ্ঞতা প্রাণে আর ধরে না, তিনি ভক্তির সহিত গম্তীরভাবে 
প্রস্তরখানি মৃদ্ভিকাষ প্রোথিত করিলেন-_সমবেত সমুদয় নরনারী 
এমন কি শিশ্তসন্তানগণ পর্যান্ত ভিত্তি স্থাপন করিল। মামার 
প্ররণ আছে, আমি দশ বছরের বালিকা হইলেও চুন স্ুরকি 
কণিকে করিয়া ভিত্তির উপর দিয়াছিলাম। শিবনাথের কাধ 
শেষ হুইলে তক্তিভাজন বৃদ্ধ শিবচন্ত্র দেব একটা প্রন্তরের 
পাত্রে সমালোচক, তত্রকৌমুদী 13811010 101)110 0197101 
প্রভৃতি সংবাদ পত্রেব এক এক খণ্ড এবং পার্চমেন্ট কাগজে 
লিখিত অনুষ্ঠান পত্র ভূগর্ভে নিহিত করিলেন। 

১১ই মাঘ এই কাঁধ্য সম্পন্ন হয়। মন্দিরের ট্রা্ী নিষুজ্জ 
করার কার্যে তৎপরে সকলে মনোযোগী হন। এবং নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ শাধাঁরপ ব্রাঙ্মদমাজের রাঙা পিমুক্তহছদ। আনন্দ মোহন 
বস, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, সন্দার দয়াল সিংহ) উমেশচন্ত্র দত্ত। 
দুকড়ি ঘোঁধ। ভগবান্চন্ত্র বনু শশীপদ বন্দোপাধ্যায়, পণ্ডিত 
বিজয় গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনারাধণ অগ্রিহোত্রী | 

১৮৭৯ সালের খাঘোৎসবের ঠিক পূর্বে, ১ জাঙগয়ারি 
ঘহুধি দেবেন্রনাথের ভবনে রাজা. রামমোহন রায়ের শ্বৃতিসভা 
শিবনাথ প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহে আহি হয়। এই সভায় তিন 


নন (% 


শী পস্ীীশাস্পী পিসী পিপিপি পপ পপ পাস সপ সত পতল অজ জা আসমা পা সা পিপি 





আনন্দমোহন বস্থ 


চতু্দিশ অধ্যায়। ১৮৫ 


সমাজের মিলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আদি এবং 
সাধারণ ভরান্ষসমাঁজ মিলিত হইলেন বটে কিন্তু মববিধান সম্মাজের 
তরফ হুইতে ছুই এক জন দর্শক রূপে আসিয়া ছিলেন এই মাত্র । 
স্বয়ং মহর্িদেব কেশবচন্ত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 
এই জানুয়ারি মাসেই মার এক ফাধোর শুত্রপাঁত হয়। 
বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য সিটি শ্বুল স্থ'(পিত হইল । এই বিগ্ভালয় 
স্থাপনের প্রধান উদ্েশ্তয এই যে, বালকদিগের 
রা স্থাপন. প্রাথে জ্ঞান শিক্ষার সঞ্গে সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের 
লীতিশিক্ষা দেওয়া | যাহাতে বিগ্ালযটার আবহাওয়া 
এমন হয় যে বালকগণ তরুণ বয়স হইতে ধর এবং নীতি 
সম্বন্ধে উন্নত ভাব হাদযে লাভ করে। এই উদ্দেশ্ে ধার্মিক 
চরিত্রবান ভ্েক্তম্বী শিক্ষকসকগ্প নিযেগ করা হয়। এই 
বিদ্বালয়ের প্রতিঠান পত্রথানি আনন্দমোহন বসু, শুরেন্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথের নামে বাহির হয়। শিবনাথ এই 
বিষ্ভালয়েব প্রথম সম্পাদক, সুবেন্্রনাথ শিক্ষকতা করিতেন, আর 
আনন্দমোহন বায়ভার বহন করিতে লাগিলেন। 'দিটি স্কুল 
সংস্থপিন বিষয়ে শিবনাথের অদমা উৎসাহ ছিল। প্রতিদিন 
স্কুলের দময় বিগ্ালয়ে গিয়া সমুদয় পরিদর্শন করিতেন | ছেলেদের 
ভিতর সগ্ভাব সঞ্ধারের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সিটি স্কুলের 
সুনাম প্রতিষ্টার দিন হইতে পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক 
সিটি স্কুলে পুত্রদিগকে ভত্তি করিয়া দিল। বলিতে গেলে প্রথম 
মাস হইতেই নিট স্কুল একট! জাকাল স্কুল হইয়! পড়িল। 
এই স্কুলের জন্ত পিবনাথের সে সময় আহার নিদ্রার 'অবসর 
ছিল না। সিটি স্কুল স্থাপন করিয়্াই শিকনাথ এবং তাঁর 


১৮৬ শিবনাথ-জীবনী | 


বন্ধুগণ নিশ্চিম্ত'লইলেন ন!, আর একটী মহৎ কার্যের শুত্রপা 
হইল! 

৯৮৭৯ সালের ২৭এ এপ্রিল তারিখে শিবনাথ আননামোহন 
বন্ধু প্রভৃতির বিশেষ চেষ্টায় ছাত্রসমাজ স্থাপিত হয়। কুচবিহার- 
বিবাহের পূর্ব হইতৈ) যখন শিবনাথ হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন, তথন হইতে ছাত্রসমাজ স্থাপন করিবাব বাসনা তাঁর 
প্রাণে উদ্দিত হয | তখন দেখিতেছি তিনি আননমোহন বন্থব নিকট 

ছাত্রদের জন্য একটি 9100170 170107018110% 
১5 11661117 করিবার জন্ক ব্যাফুলভাবে প্রস্তাব 
করিতেছেন । যাইহোক এখন সেই প্রিয় কাধ্যটা করিবার 
জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই কাধ্যে তার বন্ধুগণ 
বিস্তব সহায়তা করিলেন | বিশেষতঃ আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় 
অত্যন্ত সাহায্য করিতে লাগিলেন । প্রথমে প্রতি ববিবার প্রাতঃ- 
কালে সিটি স্কুলের ঘরে ছাত্রসঘাজের কাঁজ চলিল। ধর্ম, নীতি 
সমাজ। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণ! পূর্ণ বতুতা সকল 
হইতে লাগিল। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী। 
নগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল বক্তৃতা দিতেন। তাহা 
ঘে কতদূর চিত্তাকর্ষক; ও উদ্দীপক হইত বলা যায় না । কলিকাতার 
ছাত্রবুন্দ এই মনোমুগ্ধকর বক্ৃতাসকল গুনিবার জন্য দলে দলে 
আঙিয়! গৃছ পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সাধারণ ব্রাহ্গদমাজ নিগ্ধিত 
হইলে সিটি স্কুল হইতে ছাত্রসমাজ উঠিয়া! সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ. 
মন্দিরে প্রতিঠিত ছইল এবং তখন হুইল শনিধার সন্ধ্যাকালে 
ছাত্রসাজের কাজ হয় । অবশ্য ছাত্রদমাজের সে দিন আল নাই। 
আজ কে হিসাব দিতে পালে যে তখনকার ছাত্রসহগাবের লংস্পশে 
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আসিয়া কত যুবার জীবনের গতি ফিল্সিয়। গিম্সাছে। তখনকার 
ছাত্রসমাক্জের ক'ত সভা আজ আমাদের দেশেব জ্ঞানীগুণী 
সত্যব্রত লোৌকদিগেব অগ্রণা--কত মহাঁমূল্য জীবন ছারেসমাজের 
সংশ্রধে আসিয় ব্রাহ্মসমাজের কার্যে লাগিয়াছে । ছাত্রসমাজের 
সংশ্রবে শিবনাথ যে কাধ্য কবিয়াছেন, শভীব মুল্য নিবপণ 
করা দুবহ। তাঁব সেই সময়কাৰ বক্তৃতা সকল বাক্ালাভাষার 
অমূল্য নিধি । ছাঁত্রসমাজেব বক্তভ-স্থলে শিবনাথ যে সকল 
বক্তৃতা দিতেন, ভাব তুলনা নাই, তাহাতে ভাষা, চিন্তা, 
ওজধিতা, সবসতা। মাধুধ্য যে কত ছিল, তা যানা না শুনিয়াছেন 
তাঁদেব নিকট বর্ণণ! কবিয়া বলা যায় না। তিন ঘণ্টাব্যাপী 
বন্তুতাষ “শ্রাতৃনন্দকে মন্ত্মুঙ্ধ করিমা বখিতেন, তারা কখন 
প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার অগ্নুভব করিত, কথন চক্ষের 
জল ফেলিত, কখন অষ্রহান্তে বিশাল গৃহ নিনাদিত কবিত। 
আর "অনবরত করভাপিখবনি আব 1691 10001" শব্দ শ্রুত হইত । 
আজও মনে হয় যেন সেই প্রাণ-উন্মাদিনী আবেগময়ী বাণী 
উনিতেছি। ছাত্রসমাঙ্গেব বক্তভামঞ্চে শিবনাঁথ প্রমাণ কবিয়! 
দিলেন যে তিনি বাঙ্গালাভাষায় সর্বশ্রেট বক্তা । এমন পারবান 
বক্তৃতা কি বাঙ্গালী যবক মার শুনিয়াছে? কেনই ধা হইবে না? 
শিবনাথ প্রতি সপ্তাহে বর্ঠতা দিতেন বটে কিন্তু তার জন্ 
বিশেষভাবে প্রস্তত হইতেন। গভীর চিন্তা কবিয়া মন্তব্য লিখিতেন | 
এমন সুসংবন্ধ চিন্তাপূর্ণ বক্তাঁ কি সাময়িক উত্তেজনায় হইতে 
পারে? শিবনাথের দারিত্জনি অতিশয় প্রথর ছিল তিনি 
লঘৃভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেন না। কাজেই ততীক্গ 
পাঁয়শ্রমের আর অন্ধ ছিল না। ছাত্রসমাজ এখনও কাছে 
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বটে কিন্তু তার সে দিন নাই। তখন ৩০৪৯৯ ছাত্র কখনও 
কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতিতে যাইতেন, কত সাম্য 
সম্ীলন, কত আমোদ প্রমোদেব আয়োজন হইত। এই ছাত্র- 
মমাজটাব জন্য শ্িনাথ অত্যন্ত পবিশ্রম কবিয়াছেন। 
কেবল সিটি কাল প্রতিষ্টা ছাত্রসম'জ স্তাঁপন 
প্রভৃতি কাজেই শিবনাথ বাস্ত ছিলেন না, 
১৮৭৯ সালে আবাব প্রচাঁব ফাত্রা কবিলেন ৷ এবাব বিহার, উদবু- 
পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্দুদেশ, বেম্বে, গুজরাট প্রভৃতি ভ্রমণ 
করিযা আসেন। এহবার কার প্রচাবধাত্রার বিদয় ডায়েবিতে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ডায়েরিতে দেখিতেছি £-- 

“১৯এ আগষ্ট শুক্রবার বোষ্বাই নগবে উপস্থিত হই। 
শনিবার রাত্রে *]1 311 ৬1070৮৮4210 মহ।শয়েব 
বাড়ীতে প্রার্থনা-সমাজের সভাদিগের একটা (০011৮055179 01]€ 
হয়। তাহাতে ব্রাঙ্গদমাজেব বর্তমান অবস্তা সম্বন্ধে মুখে ব্ডৃতা 
করি ।” 

৩১শে রবিবার । মগ্ধ প্রার্থনা-সমাজে ইংরাজীতে একটা 
উপদেশ দি। কি জগ্ত জানি নাঃ অস্ত যেন খুলিল না। 
কিন্ত রজনীবাবু বলিলেন যে তিনি সনষ্ট হইয়াছেন ।” 

“রা! সেপ্টেম্বার, মঙ্গলবার । অন্ধ “13678৭1০511 1৭” এই 
বিষয়ে একটী বরতা করি। অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। 
'অগ্ঠও বকতাটী মামার সন্কোষজনক হইল না 1” 

“৪ঠা বৃহস্পতিবার | আদ্ক ইংরাক্জীতে উপাসনা ও উপদেশ 
প্মগ্কার উপদেশ অনেকে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ ফরিলেন; 
“এমনকি 13181) ০০৪11-এর একজন উকীল নাকি বলিয়াছেন 


দ্বিতীয় 
প্রচার যাত্রা 
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1786 00010 [780721 [২217100101 98 1016--এরূপ 
বলা কিন্তু অতুযুক্তি বোধ হয় ।” 

“৭ই সেপ্ম্বার রবিবার । প্রাতে প্রার্থনা-সমাজমন্দিরে হিন্দীতে 
উপাসনা করা হয়, এবং বৈকাঁলে ইংরাজীতে উপদেশ দেওয়া 
যাঁয়। মন্দ হয় নাই।” 

৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার | 1601 170615176127170€ বিষয়ে 
ইংরাঁজি বৃতা 

১১ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার । অগ্ প্রাতে [.010 97১1)০1১- 
এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৈকালে [11371751076 কলেজের 
বালকদিগকে [৭70০ 121051107 সম্বন্ধে বলা যায়। কলেজের 
৮৮017011901 সভাপভির আপন গ্রহণ করেন 1” 

শিবনাথ বোম্বাই হইতে আমেদাবাদ যাত্রা করেন। এই 
বাত্রা বিবরণে বোষ্ধের প্রার্থনা-সমাজসম্ষন্ধে যাহ! বলিয়াছেম তাহা! 
এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি £ 

প্রীর্থনা-লমাঁজ ( ১৮৭৯) 

বোস্বাই প্রার্থনা-সমাজ আজিও ব্রাক্মসমাঁজের ভাব গ্রহণ 
করে নাই। ইহাদের যন্গ রক্ষিত স্বতন্তাই ইহার একটা প্রধান 
কারণ। ইহাদের অভিযান আছে যে ব্গদেশের সমাজের সহিত 
ইহাদের কোন সংশ্রব নাই। ইহাদের সমাজ স্বাধীনভাবে 
জন্মিয়াছে। এবং সেই স্বাধীনত। রক্ষা করিবার জন্য ইহার 
সর্বদা ব্গ্র। এই ব্যগ্রতার ফল এই হইয়াছে যে বঙদেশের 
সমাজের উপর দিয়া যে সকল উন্নতির স্রোত বহিয় গিয়াছে, 
তাহ ইধাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই! ইহার! উদাসীলের 
বায় পার্থ বসিয়া! সে সকল শ্রোত গণন! করিয়াছেন হাত্র। 
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কিছুদিন হইল প্রতাপবাবু ইহাদিগকে ব্রাঙ্গঘমাজের সহিত 
মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাতে তিনি অনেকের 
অশ্রীতিভাজনও হইয়াছেন । * * * সভ্যদিগের মধ্যে তিন 
চারিজনের প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। 711 93818 
210102651) ৮/৪এ1.--ইহার সরল সপ্রেম অমায়িক ব্যবহার 
অতিশয় আননজনক | ভাক্তার আত্মাবাম পাওুবঙ্গকে দেখিলেই 
ভক্তি করিতে হয়, প্রাচীণ রামতন্থ লাহিড়ী মহাশিয়কে স্বরণ 
হয়। ইহার চরিত্রে 17711)0:-এর লেশমাত্র নাই। হৃদয়ের 
আস্তরিক সৌজন্য ও সাধুতা যেন চেহাবাতে মাথান বহিয়াছে। 
প্রকৃতিতে চাতুরী 'প্রদ্শনাভিলাফ ও আত্মন্তবিতার লেশমাত্র 
নাই। ইহার পুজ্র বিবী বিবাহ করিয়াছেন॥ একজন ্রীষ্টান 
ধর্মাবলম্বন করিয়াছেন) এক কন্যা বিবা হইয়া গিয়াছেন। 
ভূতীয় ব্যক্তি নাধায়ণ মগ্তাদেব পরমানন্দ? কি চমতকার 
লোকটা--বিগ্তাবুদ্ধি ও বিজ্ঞতাতে সকলের মান্গ কিন্কু কি 
স্বাভাবিক প্রদর্শন স্পৃহাশুন্য সাধুতা । এমন অহঙ্কারশৃগ্ঠ খাট 
ভদ্রতা অল্প দেখা যায়| এইরূপ লোক দেখিলে হাদয় উন্নত 
হয়। বদ্ধুদিগের মধ্যে যাহাদিগকে এ বিষয়ে অনুকরণীয় 
দেখিয়াছি, তারা প্রাতঃশ্মরনীয় ব্যক্তি । (১ম) আননমোহন 
বন্গ (২য়) উমেশচন্ত্র দত্ত (৩য়) নবীনচন্জ্র রায় (৪র্থ) 
প্রকাশচন্ত্র রায় (৫ম) শিবচন্দ্র দেব (৬) ডাক্তার আত্মারাম 
পাঁওুরাঙ্গ (৭ম) নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ (৮) রাও সাহেব 
ভোলানাথ সারাভাই ৷” 

রিস্ক রন ৪4 চরিত্রের একটা 
বিশেষত্ব এবং মহত্ভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । তিনি বালাফাল 


চতুর্দাশ অধ্যায় । ১৯১ 
হইতে আজীবন অতিশয় গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। অপরের 
ভিতর কিছুমাত্র সন্তাব দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, এবং 
শতমুথে তার প্রশংসা করিতেন । অপরের শ্তিবাদে কখনই 
ক্কপগণতা করিতেন না। শিবনাথ বোম্বে হইতে গুজরাট গমন 
করেন । 

“১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রে 'আমেদাবাদ উপস্থিত হই, 
রাও সাহেব ভোলানাথ সরাভাই ও পঞ্জাবের মাধোরাঁম উভয়ে 
আমার অভ্যর্থলার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আমিয়াছিলেন। 
যাধোরাষের গৃহে রাত্রিযাপন করা গেল 1” 

“১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার । অগ্ প্রার্থন! সমাজের সভাদিগকে 
একত্র করিয়া কলিকাঁতাব ব্রীঙ্গমমাজের অবস্থাদি মৌখিক 
বর্ণনা করা গেল ।” 

“১৬ই মঙ্গলবার | অগ্যরাতে 13510701181 [90086 নামক 
স্কানে [7101415 076%1৩৭1 75৩৭ বিষয়ে বতুতা করা গেল। 
বক্তৃত! স্থলে একজন ইউরোপীয় পাঁদরী ও একজন ইউরোপীয় 
মহিলা ও অনেক দেনীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা! 
শুনিয়া মকলেই বিশেষ আনন ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন ।” 

১৭ই বুধবার-_সাঁরাভাই মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা 
এবং বৈকালে শাস্ত্রীদের সহিত বিচার । 

১৮ই বৃহষ্পতিবার । রাত্রে প্রার্থনা-সমাজমন্দিরে ইংরাজী 
উপাসনা ও উপদেশ। এমন উতক্ক্ উপদেশ কোথাও দিই 
নাই। লোকের সন্তোষের অবধি নাই। সকলেই চারিদিক 
হইতে আর একটা বক্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । তাসুধার়ী পরদিন শদিবার ওরা পৌধ ১৯এ সেপ্টেম্বার 
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একটা বক্তৃতা ও তৎপর রবিবার পুনরায় ইংরাজী উপদেশ 
দিবার ইচ্ছা ছিল। শনিবার প্রাতঃকাল হইতে জরাক্রাস্ত 
হইয়া বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শধ্যাই থাকি । 

২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার । বরোদাতে উত্তীর্ণ হই । "অনেকে 
ষ্টেশনে 'অভার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তৎপুক্ববত্তী 
সোমবার আমার আসিবাব কথা ছিল হঠাৎ পীড়িত হওয়াতে 
আদসিতে পারি নাই। শুনিলাম দেওয়ান ১ না ১18(1118৮ 
[2০ আমার আগমন সম্ভাবনা শুনিয়া আমাকে দরবারের 
আতিথ্য প্রদান করিবার অনুমতি করেন । তদন্সাবে যে ভ্বই 
দিন বরোদাতে ছিলাম সেই দিন একগাড়ী ও ছই অশ্বারোহী 
পুরুষ 'আমার পরিচধ্যায় নিক্ত ছিল। 

২৬শে সেপ্টেম্বার শুক্রবার--14৮ 91105" 131/07519% নামক 
স্থানে ইংরাজীতে একটী উপদেশ ও ব্রা্মধর্খ্ের মত ও বিশ্বাসের 
বিষয় মৌখিক ব্যাখান হয়। প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন । 

২৭শে সেপ্টেম্বরে ।10115 5000665 01 বাধ 1016 
বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতা করি! দুর্যোগ নিবন্ধন পূর্ববদিনের গ্ঠায় 
তত লোক উপস্থিত ছিলেন না। অগ্প্রাতে মাধবা রাওএর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পৌন্তলিকতাঁর বিষয় অনেক বিচার 
হয়। 511] 01501788২৪০ বলেন কোন প্রকার মুত্তির 
কল্পনা ভিন্ন ঈশ্বরের চিন্তা করা ছুগ্ধর। আমি বলিলাম 
“19 601050108517558 01 2] €00০০931925১)078 1916 
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এই প্রচারষাত্াই ১৮৭৯ সালের প্রধান ছটন।। এই 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১৯৩ 


প্রচার বিবরণী হইতে তাঁর প্রবাসকালের ছুরস্ত শ্রমের কিঞ্চিৎ 
আভাষ পাওয়! যায়। এত খাঁটিয়াছিলেন যে জরে পড়িলেন। 
আপনার শরীর বাচাইয়া কাজ করিতে তিনি একেবারেই 
জানিতেন দা । ১৮৭৯ সালের শেষে কলিকাতাম্স ফিরিয়া আবার 
নানা কাধ্য লইয়া মাতিলেন । 


১৩ 


গশরগদস্প অধ্যায় । 
" পত্রী প্রসন্নময়ী। 


সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ যথন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শিবনাথের বয়স 
একত্রিশ বংসরমাত্র। দেহমনের তথন পূর্ণতেজ। প্রচারক- 
ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বাস্তবিক কঠোর সংঘমী তপস্বীর গায় 
জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । এত উত্তেজনা, এঙ পরিশ্রম 
বোধ হয় বয়সের ওণেই সহ হইয়ছিল--নচেৎ এমন অমানুষিক 
শ্রম কি রক্তমাংসের দেহে সহ হয়? ভিনি কি করিয়া শ্রান্তি 
হারা হইয়া দিনরাত পরিশ্রম করিতেন, তাহা আমার ম্বরণ আছে। 
এমন সর্বদাই হইত, হয় ত প্রাতে উপাসনা, দিগ্রহরে কোন 
সভা, সন্ধ্যায় বক্তৃতা) তারপর নিশীথ রাঞে ২টা ওটা পযাস্ত 
তত্বকোমুদী, এবং ইংরাজি কাগজের জন্গ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
লিখিয়াই নিষ্ঠতি পান নাই) প্রুফ দেখা ত ছিলই, ভার উপর 
ক্রমাগত প্রেমে গিয়া তাগাদা করা? প্রকাশ করা) ডাকে 
পাঠাশ--তাও দেখিতে হইয়াছে । কলিকাতীয় ধখন থাকিতেন 
তখন এই, প্রচার যাত্রা যখন করিতেন তখন কি করিয়া 
পরিশ্রম করিতেন; পুর্ব অধ্যায়ে তার আডাষ পাওয়া গিয়াছে। 
ব্রাহ্মমমাজে প্রচারকরূপে বাহিরে তাকে এই হুরস্ত পরিশ্রম করিতে 
হইত) ঘরে তার কি ভাবে দিল যাইত? বাহিরে ত মানুষের 
আসল পরিচয় যিলে না। বত্তৃতামঞ্চে উদ্দীপনাময় বক্তৃত| 
গুনিয়াই ত মানুষের বিচার করা চলে না। গৃহে তীকে হে- 
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মুর্তিতে দেখিয়াছি সেই তাঁর আসল স্ববপ। দারিদ্র্য যিনি 
স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন, দারিক্র্ের ভিতর তিনি প্রসন্নচিত্তে 
থাকিবেন--তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্ত তিনি যে সেবাব্রত 
উদ্যাপন করিয়াছিলেন, যে সদাব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা 
কখনই সম্ভব হইত না যদি পত্রী প্রসন্নময়ীর সাহচধ্য লাভ না 
করিতেন । বিষয়কম্ন ত্যাগ করিয়াই শিবনাথ কিন্তু গৃহশ্বামীর 
কর্তবা হইতে অব্যাহতি পান নাই। 

নিজের সংসারটী বড় ক্ষুদ্র ছিল না, তার উপর কত অনাথা 
বালিকা, কত বন্ধুর কন তাঁর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে । 
প্রসন্নম্য়ী তার ক্ষুত্র জীবনে ২২টী বালিকাকে কন্যানির্ববিশেষে 
প্রতিপালদ করিয়াছেন। ভূত্য রাখিবার সামর্থ্য বড় ছিল 
না, "আজীবন নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া প্রসন্নময়ী সকলকে 
থাওয়াইয়াছেন--আর কি ভাবে সংদারধর্ম পালন করিয়াছেন 
ধার! ন। দেখিয়াছেন, স্ঠাদের বোঝান ছুষ্ধর। শিবনাথের জীবনের 
'অপূর্ব বিকাশের কথা বলতে গিয়া তার আজীবনের সু ছুঃখের 
সঙ্গিনী প্রসনময়ীর কথা না বলিলে এই কাহিনীর মর্মকথাটী 
স্ুপ্রকাশ হইবে না । শিবনাথের সকল সাধন ভজন লোকসেব৷ পণ্ড 
হইয়া যাইত, যদি তীর দুঃখের সংসারে এই অনপুর্ণ শ্রসন্রময়ী মা 
আমাদের না পাকিতেন। পিঠা নাকি মাকে কখন কখন ঠাট্টা 
করিয়া “শঙ্করী” বলিয়! ডাকিতেন। প্রায় বলিতেন “সাবাস শঙ্করী” 
শঙ্করী যে খিবের অনপূর্ণ। গৃহিণী ছিলেন তাতে 'আ'র সন্দেহ নাই। 
শিবনাথের 'অনেক কাঁর্ডি এ জীবনে আছে অনেক মানুষ তিনি 
গড়িয়া গিয়াছেন, ধার! 'আজ দেশের গৌরব--কিন্ত তার প্রভাবে 
আমাদের জননী যাহা হইয়াছিলেন, সেই ভার মহাকীন্ডি। 


১৯৬ শিবনাথ-জীবনী । 


এইখানে প্রসন্নময়ীর জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই । 
পূর্বেই বলিয়াছি প্রসন্নময়ীর বয়স যখন একমাস, তখন হইতে 
তিনি আড়াই বৎসরের বালক শিবনাথের বাগ্দত্া! বধূ ছিলেন। 
দশম বৎসরে বিবাহিত হইয়া তিনি 'আজীবন শিবনাথের সংসারে 
ছুংখ দারিজ্রের ভার বহন করিয়া গিয়াছেন। প্রসন্নময়ীকে 
জন্ম-দুঃখিনী বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না । কুলীন হইলেও 
তীর পিভৃপরিবার অতিশয় দরিদ্র ছিলেন । সে দারিদ্রের তুলনা 
কয় না। সুতরাং প্রসন্নষয়ী পিতৃগ্রহে অতি অয প্রতিপালিত 
হইয়াছেন । 

বালা হইতে তিনি এমনই সেবাপরায়ণ! ছিলেন যে, পাড়া- 
প্রতিবেণীর জ্ঞাতি-বৌদের 'অলেক গৃহকর্্ম করিয়া দিতেন । 
তারা আদর করিয়া গ্রসন্নময়ীকে কিছু খাইতে দিলে, তিনি 
কখনই তাহা মুখে দিতে পারিতেন লা, কারণ হয় ত গুকে 
দেখিয়াছেন মা সেদিন অত্ৃক্ত ! ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই । আযনি 
দৌড়িয়া আসিয়া কন্মরতা মার মুখে পিছন হইতে সে মিষ্টানটুকু 
গুঁজিয়া দিয়াছেন | আমাদের কাছে পরিণত বয়সে সেই গল্প করিয়া 
চিক্ষের জল মুছিয়া বলিতেন, “ছোট বেলার শ্বতির সঙ্দে আমার 
জন্ম-ছুঃখিনী মার হুঃখের কথা প্রাণে আকা আছে- আমি মার 
কষ্ট বুঝিতাম। মাকে কেউ গাল দিলে আমার বুক ফাটিয়া যাইত । 
পাড়ার বৌদেয় কাহারো কোন কাজ করিয়া দিলে, তারা 
আদর করিয়া আমার হাতে কোন খাবার সামগ্রী দিলেই আঙি 
ছুটিয়। আসিয়া! যার মুখে গু'জিয়। দিতাম, নিজের মুখে কিছুতেই 
তুল্তে পারতাম না” প্রসময়ীর চরিত্রের এই হইতেছে মূল সুর । 
তিনি আশৈশব দয়াময়ী শ্রেহময়ী--ষ্ঠরি বালের কথায় শুনিয়াছি 
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যে তাঁদের বাড়ীতে ছুর্গোৎসব হইত। সেই কয়দিন সকলে 
আনন্দে মগ্প হইয়া থাকিতেন, কিন্তু বলির সময় প্রদন্নময়ী কাঁদে 
আন্গুল দিয়া পাড়া পার হইয়া ছুটিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন 
“সকল ছেলেরা পাঠা বলি দেখবার জন্য উপস্থিত হইত--.আর 
ঠর কানে যেই “মাগো ব্র্ধময়ী” শব্ধ প্রবেশ করিত) অমনি ফেন 
ঠাব বুকের পাঁজর খুলিয়া আসিহ। তিনি এই বলির ব্যাপারে বছু 
কেশ বোধ করিতেন। অনেক ধমক দিযাও কেহ তাকে স্থির 
করিতে পারিত না। এই দরিদ্র ভাহ্গণের কগ্ঠা গ্রসরময়ী 
দশ বংসর ভইতে না হইতে বিবাহিত হইয়। শশুরবাড়ী 
গলেন। প্রথমদিন হইতে শিবনাথের জননাব দরিদ্রের ঘরের 
এঠ কালো মেযটার উপর বিষম অপ্রসন্ন দৃষ্টি পঠিত হইল। 
প্রসনময প্রাণপণে শ্বশুর শ।শুঢ়ীর দেবা ঘন করিয়া তাদের 
পাতি আাকধণ করিজে ঢেষ্ট] করিতেন। তার শ্বশুর-পরিবার 
সম্পন্ন শা হউক, বেশ স্বচ্ছ অবস্থায় ছিলেন। তবু সেখানে 
প্রসরমন্ষী কঞ্টেই বাস করিতেল। ভোর ১টা! হইতে রাত্রি পয্য্ত 
একা সমুদয় গৃহকাধা করিহেন। ছড়া-বট। উঠান নিকান, 
বসন মাজা। জল তৌলা। ঠাকুরসেবার ব্যবস্থা করা? তারপর 
প্ষন। সকল প্রকার গৃহকম্মে তিনি অতিশয় দক্ষ হইয়া উঠিলেন। 
শাড়ী ঠাকুরাশী বৌএর কাধাকুশ্লতার শতমুখে প্রশংসা 
করিতেন, বলিতেন, “কাঠবিডালী সেতু বেধে ছিল। আর আমার 
একরত্তি বৌ এত বড় সংসার একা মাথায করে রেখেছে ।” তখন 
প্রসরময়ী 'মানন্দে গলিয়া যাইতেন। গ্রামে যখন বড় বড় যজ্ঞের 
আয়োজন হইত, লোকে প্রমন্নময়ীকে রন্ধন করিবার জন্য লইয়া 
যাইত। প্রসপ্লময়ী জবান করিয়া গলবস্ত্রে উননের সন্দুখে প্রণত 


১৯৮ শিবনাথ-জীবনী | 


হইয়া, সারাদিন একা অক্রান্ততাঁবে বন্ধন করিয়া উঠিতেন। 
লোকে যখন প্ধন্ত ধন্য” বলিত তখন সারাদিনের ক্লান্তি অবসাদ 
নিমেষে ভুলিয়া যাইতেন। সারাদিন হাঁড়ভাঙ্গা শ্রমের পর নিজে 
কিছুই খাইতে পাঁবিতেন না, তবু প্রসননমুখে গৃহে আসিয়া যনে 
করিতেন, এমনি করিয়া প্রতিদিন খাটিতে হইলেও (কান ছুঃঘ 
নাই। 

গোলোকমণি দেবা 'অতিয় স্তুনিপুণ গ্ৃহিণা ছিলেন। 
তিনি প্রসন্নময়ীকে অতিশয় কাধ্যকুশলা করিযা তুপিয়াছিলেল 
কন্মেই প্রস্ময়ীর আনন' ছিল। আর ছিল প্রসন্নময়ীন সদান*। 
প্রকৃতি। তিনি সর্বদাই প্রসনমুখে থাকিনেন, সন্বদপই হাসিভেন। 
অতিরিক্ত হাসিব জন্য শাশুড়ী তিবস্কার করিয়া বলিছেন, 
“কোথাকার বেহায়া তু, গাল দি, যা করি, উনি হেসেই 'মাছেন, 
কি ক'রলে তোর হাঁসি ষায় বল 5?” সেহাসি কখনো যায় নাই] 
তীব ১৫ বৎসর বয়মে শিবনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। 
স্বামী মাবার বিবাহ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া ভিনি কিছুমাও 
ছুঃখিত হইলেন না। কাবণ হখনও স্বামীর সঙ্কে তার কোন 
পরিচয় ছিল না। কি আশ্চধ্য বিধাতার বিধান ! দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করিবার পর একমাস যাইতে না মাইছে শিবনাথের মলে 
দারুণ নির্ধেদ উপস্থিত হইল। ভিনি মনের যাঠনায় পাগলের 
মত হইয়া উঠিলেন। কলিকাত! হইতে দৌড়িয়! মামার বাড়ীতে 
আসিয়া দিদিমার কোলে কাঁদিয়া পড়িলেন। তখন সেখ(নে 
প্রসন্নময়ী উপস্থিত, তীর সহিত সক্ষাৎৎ করিতে চাহিলেন। বৃদ্ধা 
আর তখন 'মানন্দ ধরে না) তিনি 'মাকাশের টাদ হাতে পাইলেন। 
প্রসরযয়ীর গাল টিপিয়া দির করিয়া বলিলেন, ”ও নাত বৌ। 
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তোর সুদিন এসেছে, শিবনাথ তোকে দেখতে চাঁয়। আঁমি ত 
বলেছি দিদি; তোর সুদিন আসবেই শাঁসবে, তোকে শিবনাঁথ 
ভাল বাসবেই বাসবে, তোর কোলে পাঁচটা হবেই হবে। তুই 
সংসারের রাঁণা হবিই হবিঃ তোকে কেউ দূব করতে পারবে ন|। 
আমি যদি যথার্থ বামণশেব মেয়ে হই আর যদি সতী সাধবী হই 
'দথিস্‌ তুই, দেখিস তখন ! 'আমি মরে যাব,কিন্ত তুই ভখন বলবি 
খুড়ি দিদিমা একথা বলেছিল ।” বাপ্তবিক প্রসন্নময়্ী শেষ জীবনে 
ঠার সম্তানদের লইয়া বসিয়া এই কথ! বলিতেন আর টক্ষের জল 
মুছিয়া বলিতেন। “সত্যি বলছি, এ জীবনে যত মানুষ দেখেছি, 
'আঁমার দিদিশাস্ত্রড়ীব মহ মানব আর দেখি নাই।” কি করিয়া 
[নি ক্র প্রসনময়ার মুখ ভুলিয়া চুম্বন করিয়! বলিতেন, 
'কে বলে আমাব নাতবো কালো, আমিভ এমন সোনার মুখ 
দেখি নি1” গোঁলেঃকমণির জননী, এই যহীয়সী রমণীর তুলনা 
নাই | এদেশে এমন মহায়মী রমণী মেকালে ছিলেন। তাই এ 
দে* এখনো! জাহাণমে মায় নাই। 

শিবনাথেব দ্বিতীয়বার বিবাহের পরে প্রসন্নময়ীর সহিত তার 
(মিলন ভইল। 'প্রসনময়ী খন হইতে জানিলেন, তীর স্বামীর 
প্রাণে কি বিপুল প্রেম। প্রসন্নময়ীর আঠারো! বৎসর বয়সের 
সময় মঙজিলপুরে 'মামাদের পৈতৃক ভিটায় আমার জন্ম হইল। 
খন পিভা আমার মনে মনে ঘোর ব্রা্মি--উপবীত আছে বটে। 
কিন্তু কেশবচন্ধের উপাসনায় সর্ধবঙা! যোগ দেল নিজেও উপাসনা 
করেন । তিনি গোপনে গ্রসননময়ীকে তার ধম্মমত পরিবর্তনের কথ 
বলিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী তা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই | আরও 
বলিয়াছিলেন যে, “দেখো আমি চাই আমার মেয়ে হয়। আমি 
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ছেলে চাই না, আমার যে মেয়ে হবে তাকে আমি খুব লেখাপড়া 
শেখাব, ইংরাজি পড়াবে! |” প্রসন্নম্য়ী ত শুনে অবাক; ছেলে হল 
আরাধনার ধন, স্বামী সেই ছেলে চান লা। একটা মাটার ভাঁড় 
মেয়ে চাঁন, সাধ ত বড় অদ্ভুত, আবার তার বড় বড় বই পড়েই 
বাকি হবে? প্রসন্নময়ী কিন্ চুপ কবিয়াই রহিলেন । যথাসময়ে 
শিবনাথের বড় সাধের কণ্ঠ ভূমিষ্ট হইল। গোঁলোকমণি যেই 
শুনিলেন নাতী হইয়াছে অমনি ঢাক ছাড়িযা কীদিনা উঠিলেন। 
হরানন্দ শর্মা তামাক থাইজেছিলেন। উকা হাতে দোন্ডিযা আসিলেন 
--“কি হল। যব ছেলে হালো নাকি ?”-বথন শ্রনিলেন ছুখটলা আর 
কিছুই নয় এক নাত্রী ভুমিষ্ট হইয়াছে। তখন পত্ীকে ধমক দিয়া 
বলিলেন, “এখনই টপ কাবা! জাননা কি, একমাএ ছোলে 
আমাদের, তর গ্রাথম সন্তান, ওই আমার লাতী হঙেছে, এপনহই 
অলক্ষণে কানা গামাও )' শর্বেই বলিয়াছি। এই বশে দিরদিন 
পুল্রের চেয়ে কন্ভার অপ্দব--এই বংশে কগা হায জন্মগ্রহণ কৰা 
কিছুমাত্র দুভাগ্য নক! আমার এক বৎসর বয়স হইতে না 
হইতে শিরনাথ পত্বীকে কলিকাতায় ত্রাঙ্ধ বনধুদিগের নিকট 
আনিয়া! রাখিলেন | সেটা প্রসররময়ার পক্ষে অন্তান্ত কঠিন 
পরীক্ষা হখল। তিনি ব্রাঙ্গণ পত্ডিতের ঘরের বৌ, আজন্প 
বিশেষ শুচিতা শিক্ষা করিয়াছেন | সে সরল তীর শস্থি- 
মজ্জাগত সংস্কার হইয়। পড়িয়াছে। শিবলাথ তাকে একদিনে 
নিজের মতাবলম্বিনী করিতে পারেন লাই । তিনি ব্রা্গ- 
পরিবারে আচার বিচারের অভাব দেখিয় ভিত হইতেন | 
বড়ই টার কষ্ট হইত। দ্বহন্তে পাক করিয়া 'আহার করিয়াও 
ভূপ্তি পাইভেন না। ফলে তাঁর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয় 
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পড়িল। সেই ভগ্নদেহে অসময়ে দ্বিতীয়া কনা ত্রঙ্িনী ভূমিষ্ঠ 
হইল--তখন প্রসন্নময়ীব প্রাণ লইয়া টাঁনাটানি। শিবনাথ 
তখন কলেজেব ছাত্র, বুন্তিমাত্র সহাঁয়। কগ্না পত্তী সন্ভজাতি 
শিশুকনা আর কনা হেমলতাঁকে লইয়া বিত্রত। একটা দাসী 
রাখিবাব অর্থ নাই, সহাষ লাক) সম্বল লাই, একাকী পীডিতা 
পত্রীব সেবা শিশ্ুকনাঁকে দেখা, অসমায় প্রক্ুত দ্ষণগ্রাণ! 
বার এক কন্ঠাব লালন পালন, তখনকার সেই অবস্তা পুবাতন 
বব কহ ভোলেন নাই | সই প্রসন্নময়ী পাব কি হইয়। 
ছিলেন? নান আন আমরা খ্বনাথেব সাধুবাদ না দিযা 
মাঘ কাক দিব? মবশ্ব ঈনাগত প্রকৃতি সব্বোপবি কিন্তু 
“বন থেব ভিঠব মে সকপ মহৎ ভ'ব ছিল, চাহা পরীর ভিতর 
সংল্গাযিত কবিয়া দিতে প'লিযাছিলেন | থে প্রসর্যয়ীব গোডামিব 
মগ ছিলি না,ঘনিনি শ্ধিনাস্থৰ গুহে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা- 
ববঠ দপুখন নাই । বিবাহে দ্েশস্্দ্ধা লোকেব জন্য একা 
বন্ধন করিলেন কিন্ি বিবাহ-সভাব ত্রিসীমায় গেলেন না? 
বলিছেন, বিধবার বিব'হ (দলে পাপ হবে 'আমি ভা দেখব 
না| দেই প্রসর্রমধী নিক্ষে উদ্চোগী হইযাঁ কত বালবিধবার 
বিধাহ দিমাছেন । ক্গামীর ধর্ম স্বামীর সেবার ভান তিনি 
সম্পূর্ণ হৃদয দিয়া ঠাহণ কবিয়াঁছিলেন | 

আশ্রমে যখন ছিলেন ঠখন উপাসনার মর্ম বুঝিতেন না, 
কিন্কু পবে তিনি ভগবানের পূজা না কবিয়া আল গ্রহণ করিতেন 
না। ভোরে উঠিয়া ভার প্রথম কাধ্য ছিল স্ান। 'ভাঁবপর 
উপাসনা । "বে তিনি গৃহকর্থে হাত দিতেন । কি মধুর ছিল 
তার কণ্ঠ স্বর) ভোরে বিছানায় শুইয়া তার মুখে মধুর সঙ্গীত 
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শুনিতাঁম। লোক-দেখান ধর্ম তার ছিল না । শিবের গৃহিনী তিনি, 
দারিদ্র্য তীর চিরসঙ্গী ছিল। ও দিকে শিবনাথ চিরদিন 
পরছূঃখকাতির | তীর গৃহের দার সকলের জন্য মুক্ত । অতি 
সামান্য আয়ে, এ সকল সদাত্রত কি সম্ভব % সম্ভব যে হইয়াছিল 
তাহা প্রসন্নময়ীর গুণে । শিরনাথের গৃহে ভিনি সাক্ষাৎ 'অন্নপৃ্ণ! 
ছিলেন তার গুণে সে গৃহে অন্নকষ্ট কোন দিন ছিল না। 
সুগৃহিণা সংসারে অনেক দেণা যাঁয় কিন্ত এমন করিয়া গৃহধন্মপ।লণ 
সহন্দে কেহ করিতে পারে না। শিবন!থের সংস্পশে সতানিষ্ক। 
তীর হাড়ে হাড়ে বসিয়া ছিলঃ তিনি এক চুলও বাক্যে কিন্বা 
ব্যবহারে সন্যত্রষ্ট হইতেন না। কথনও থণ করিতেন না। 
এমন সুগ্ঠহিণা ছিলেন ঘে দৈনিক খরচের পয়সা হইতে দ্র 
চারিটী পয়সাও জমাইভেল | এমনি করিয়া কত দিন ধরিষা 
যেটুকু পুঁজি করিতেন) ভাঁকাও শিবনাথ চাহিয়া লইয়া পরের 
জন্তগ খর করিহেন। আমার কয়েকটা ঘটনা বেশ মনে আছে। 
একবার '্ার এক পালিভা কগার বিবাহ হইবে, শি বদাথের 
হাতে টাকা নাই--শিবনাথ বেশ জানিতেন মে গুসননময়ীর 
সঞ্চিত কিছু 'আাছে নিশ্চয়ই । ভিনি বলিতে লাগিলেন, “তোমার 
মেয়ের বিয়ে, তুমি টাকা দেবে না দেবে কে? প্রসরময় 
হাসিয়া বলিলেন, “আমি কোথায় পাবঃ "হুমি আমায় কত 
টাক] দিয়েছ ?”--ভিনি হাসিয়া বলিলেন, “লক্ষমীকে টাকা দেবে 
কে? টাকা আপনি আসে” প্রস্ময়ী মা-কিছু কষ্ট 
সঞ্চিত টাকা! স্বামীর হাতে ধরিয়া দিলেন। 'মাধার আর এক 
পালিতা কন্তার বিদেশে টাকার অভাব হয়) শিবদাথ পঞ্ 
পাইয়াই বিষর্মুখে 'আসিয়া প্রসন্নমর়ীকে ঘলিলেন, “কি করি 
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বলত? ভাকে কোথা হতে টাকা দিই--ভোমার পুজি থাকে 
দেও না ।” 

'আবার প্রসন্নময়ীর হাত শুন্ট হইল। যন্তবার পুঁজি জমিয়াছে 
তত বার, ৪০1৫০ টাকা করিয়া বাহিব হইয়া গিয়াছে। প্রসন্ময়ী 
মময়ে সময়ে স্বামীকে বলিতেন, “তোমাৰ মিষ্ট কথায় কেন দ্বেআমি 
চুলি তা জানি না, তুমি টাকার যম, আমি আর এক পয়সাও 
জমাব না) খেয়ে না খেয়ে পযসা রাখি তুমি বিলোবে বলে ?” 
-_-। বিলাইে প্রসন্নময়াও বড় কষ ছিলেন না । তিনি তার 
পলিতা কগ্য্দিগকে কিরূপ ভাণবাসিতেল তাহা ধার 
দেখয়াছেল তারা জ্ঞানেন। এখানে তার বর্ণনা হয় ত 
অতুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে । অধিক আর কি বলিব 
আমর! তার পর়েব মেযেকে ভালব।সা ও যর কাঁরঠে দেখিয়া 
কতদিন বলিয়াছি, “মা শীশুৎই পবকে আপনার শ্ায় তালবাসিতে 
বপিয়াছেন) আপনার চেয়ে বেশী ভালবামিতে বলেন নাই। 
তুমি আমাদের চেয়ে তোমার এ সব মেয়েকে নিশ্চয় বেশী 
খালবাস? তুমি ওদের জগ্ই ব্যস্--এটা তোমার 'অঙ্গায়।” 
রমকুমার বিগ্বাবত্ব মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্তা তার শেষ 
পালিতা ক] 1 তকে ডিনি যেখ্প যহ্্রে প্রতিপালন কবিয়া- 
ছিলেন, নিজ সন্তানদিগকেও দেবপ করেন নাই । তিনি 
সর্বদাই বলিতেন। “কে বলে পরের সন্তান আপনার মত 
হয় না। এ আমার আপনার সন্তানের চেয়ে অধিক মিষ্ট। 
এ আমাকে ঘখন “মা” বলে শ্তাকে। তখন আমার এপ্রমসিন্ু 
উলে উঠে, আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।” প্রস্নময়ীর হৃদয়ের 
প্রেষের ক্ষুধা কিছুতেই মিটিত না। শিশুমাত্রেই তার পরম 
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আদরের ছিল । সর্বদাই একটী ছোট ছেলে না হইলে তার 
চলিত না। ভাব এই প্রেম সকলের প্রতি ধাবিত হইউ, 
দ্বীন ছুংঘী, আশ্রিত ভূহ্য সকলকে ভালবাসিতেন। তিনি 
ঘরিত্রের চিরবন্ধু ছিলেন। মার সঙ্গে যখন একবার মধুপুরে 
ছিলাম, যা তখন কেবল এই সন্ধানে ফিবিতেন, কাহার অন্তুখ 
হইয়াছে, “কাহার চাকর নাই ।” বেডাইতে বাহিব হইলে 
আমবা একজলের কণ্ডা যাহনে চাই, ভিশি কেবল পীডিতদের 
বড়ী যাইতে ১ন। অর প্রাদিন কেবল রণ করিয়া 
পীড়িত বাক্তিদের পাঠাইয়া দেন | লুকাইয়া কাহাকে ও বা টাক! 
ধাব দেন। বান্মবিক তীর মন্ড নিয়ত পরের সেবা করিতে 
দ্বিতীয় নাখাকে দেগি নাহ। শ্িবনাথ তীকে সেবাধর্শে 
দীঙ্গিত করিয়াছিলেন বটে কিন্য তিনি যেন দ্বামীকেও ছাঁডাইয়া 
গিয়াছিগেন। যদি কে দান মন্দ করিয়া রর উপর বিতবধ্রে 
ভার দিতেন, হাহা হইলে ষ্ঠাব মত সমু? মান কাহারও হইত 
কিনা সলেহ। দেবার আন ষ্টাৰ জীবনের সর্ধ প্রধান 'শানদ' 
ছিল। 'আর ঠাঁর উদ্ারতীব কথ কি বলিব? জেদ 
বিচার কিছুই নয় এ কথা যথন বুঝিলেশ খন মার কাব 
ছ্িধাযাত্র রাছুল নাও মুমলমান ধোপা নপিতের মেয়েও আর 
অন্পৃ্ঠ রহিল না। বিধাতা 'ার জগ, অনেক সুখের ছার 
রুদ্ধ করিয়াছিলেন-_মার্জীবন দারিদ্র্য দুঃখে তিনি নিষ্পেষিণ 
হইয়াছেদ | চিরদিন কত বোঝাই বহন করিয়াছেন) কিছু 
নিক হদয়ের আলাধারণ গুণে সংসারে কত "আনলাধারাই না! ঘর্ষণ 
" ক্রিয়া গিয়াছেন। এত ছুঃখের' ভিতর আয় কি ফেহ এত 
খানা বরিয়াছে। বা অপরকে এত গ্বানন্দ বিতরণ দরিযাছে! 
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খাঁটিতে যেষন পারিতেন, প্রঞ্ছলতাও তেমনি ছিল। মুখে হাসি, 
হাতে কাজ, এই চিরদিন দেখিয়াছি। 

কে যে তার নাম প্রসরময়ী রাখিয়াছিল জানি না। এমন 
প্রসন্নময়ী মুত্তি সংসারে সচরাচর দেখা যায় না। জননী 
পসন্নময়ী এবং পিতা! অন্তরে বাহিরে এক ধন্ম প্রতিপালন 
করিতেন । চিন্তায় যাহা, কাধ্যে তাহা । শিবনাথের জীবনে 
ধে এত শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা পরী প্রসনময়ীর 
মাহচপ্ধা কতখানি হইয়াছিল তাহা কে বলিবে” ভগবান 
হাকে এমন মহত্হদয়!, প্রেহশালা, সেবাপবায়ণা কার্যযফুশলা, 
পরী দিয়াছিলেন, তাই এমন করিয়া এ জীবনে সেবাব্র্ত 
উদঘাপন করিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা সিদ্ধি স্বদূরপরাহৃত 
হইত তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শিবনাথ নিশ্চিন্ত 
ননে ব্রাহ্গদমাজ্ের সেবায় 'আঁপনাকে ঢালিয়া নিয়াছিলেন 
ঘরের ভিতব তার শিক্ষদীক্ষা কাধ্যে পরিণত করিয়। পত্রী 
দেখাইলেন--সেবা কাহাঁকে বলে। এই প্রকারে ঘরে বাহিরে 
গ্ি পরী সেবাব্র পালন করিতে থাকিলেন | শিরনাথ যখন 
মাধারণ ব্রাঙ্মমমাজের প্রচারক হইলেন তখন প্রসন্রময়ী অন্তরে 
বুঝলেন তিনি প্রচারকের পত়ী। যত প্রকার উপায়ে তার 
সাঁধা ছিল, জীবনের শেষদিন পধ্যস্ত কেরল পরিবার পরিজনের 
নয়-_ত্রা্গসাধারণের সেবা করিয়া গিষাছেল। ছিনি শিক্ষিত 
ছিবেন না যে, কিছু বলিবেন বা লিখিবেন-_গৃহকর্্ম ত শিখিয়া" 
ছিলেন, পরিশ্রম করিতে পাঁরিতেন, তাহাই হইল তার সেবার 
স্ধল। উৎসবের সময় যফঃগ্বলের লোকেদের সুবিধার অন্ত 
আাননধাজার বমিত। হখন প্রথম আনন্দবাজার হুচিত হয 
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তখন প্রসন্নময়ী নিজে রন্ধন করিতেন। ভগ্রশরীরেও দুরন্ত 
শ্রম করিতেন। পরে রন্ধন করিতে পারিতেন না। উৎসবের 
কয়দিন ভাগার রাখিতেন। উৎসবের মাঁসাবধি পূর্ব্ব হইতে 
--স্পারি কাটা, মসলা ধোয়া, বড়ি দেওয়। প্রভৃতি আরম্ভ হইত। 
লোকেরা ভাল খাইবে তৃপ্তি পাইবে মেই আঁননাই তীর 
পরমানন | 

তারপর মফ£ম্বল হইতে যে সকল ব্রাঙ্গ সপরিবারে 
আসিতেন, তীদের যত লইবার ভার কেহ তাকে না দিলেও তীর 
দায়িবজ্ঞানে বড় বাধিত। কার কচিছেলের দুধের বন্দোবস্ত হয় 
নাই, কার কি অসুবিধা ইত্যাদি মব নিজে খোঁজ করিয়া! দেখিয়া 
বেড়াইতেন। টার চক্ষে পড়িলে কাহারও কোন অভাব অপূর্ণ 
থাকিত না। মফঃম্বলের লৌক বলিয়া উৎসবের সময় তিনি 
অস্থির হইছেন। তিনি উপাসনায় যাইতে কখনও অবহেলা 
করিতেন না, কিন্ত সংকার্তনে মাতামাতি ভালবামিতেন না। 
সংকীর্ভন বসিয়া বসিয়। শোনার চাইতে সেই সময় লোকের উপকার 
হাতে করিলে অনেক ভাল হয়, এই তার মত ছিল। কারে কোন 
কষ্ট অসুবিধা দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া চক্ষু ফিরাইযা যাওয়া 
তাঁর নিকট অপরাধ বলিয়া মনে হইত। তিনি সর্বদাই দ্মরণ 
রাখিতেন “শাস্থার স্ী” হওয়াতে তাঁর স্বন্ধে অনেক দায়িত্ব 
আসিয়া পড়িয়াছে। ত্রাঙ্ষনমাঙ্জে ধাদের উপর ধার্মিক বলিয়! 
তর শ্রদ্ধা ছিল, তীঁদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন) ভাল 
বাঁসিহেন | যথা-বিজয়কৃঞ্চ গোস্বামী, আদিনাথ চট্টোপাধায়ি। 
নবদ্ীপচন্ত্র দাস ইঁহাদিগকে হিনি বড় শ্রদ্ধা করিতেন। যখন 
প্রচারক-নিবাঁসে শিবনাথ এবং বিজয় অপবিতারে বাম করিতেন 
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তখন প্রসন্ময়ী রীধিতে রীধিতে দশবার গিয়া! ধ্যানস্থ গোস্বামী 
মহাশয়ের মুখশ্রী দেখিয়া আসিতে আর বলিতেন “গোমাইজীকে 
দেখলে পূজার ফল হয়।” গোস্বামী মহাশয় তখন নিদ্রা হইতে 
উঠিয়া খগ্জনী লইয়া উপাসনায় বসিতেন। ১২টা না বাজিলে আসন 
তাগ করিতেন না। আবার আহীর করিয়। পাঠ করিতে 
বসিতেন। একাসনে বসিয়া অপ্রেক দিন কাটাইতেল। 
শিবনাথ পরাতে উঠিয়া উপাসনা করিযাই বাহিরে চুটিতেন। 
প্রসন্নময়ীর তাহা পছন্দ হইত না, তিনি বলিতেন? “ঠাকুরের পায়ে 
ফুল ফেনেই শাস্ত্রীর ছুট, ধার্মিক লোকের ঢদণ্ড স্থির হয়ে বসতে 
হয়।” একবার প্রসননময়ী বাঁধজীচড়ার উৎসে থিয়াছিলেন 
সেখানে একদিন সেখানকার মেয়েদের লইযা ভগবানের নামগান 
করিয়াছিলেন। ততন্বকোমুদীতে মে কথা ছাপা হইয়াছিল। 
ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া প্রসন্নময়ী চটিয়৷ গেলেন। 
সামী বাড়ী আসিলেই তাঁকে বলিলেন, “তোমাদের কাগজ অসার; 
যত ফাকি কথায় কাগজ ভত্তি করা হয় আর আমি তত্বকোমুদী 
পড়ব না ।” তখন হষঈটতে তন্বকৌমুদী আঁর পড়িতেন না। তীকে 
সকলে “বড় মা” বলিয়া ডাঁকিতেন। তিনিও অন্তরে অন্গভব 
করিতেন “সকলের মা তিনি”। 

যথন সাধারণ ত্রাঙ্মলমাজের গ্রচারঝগণ একে একে পদত্যাগ 
করিয়া যাইতে লাগিলেন; বিজয়কুষ্ণ গেলেন, রামকুমার বিদ্বান 
গেলেন, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গেলেন তখন একজন বন্ধু তাকে ॥ 
ঠষ্টা করিয়া বলিয়া ছিলেন। “এবার শাস্থী মরে পড়বেন।” প্রস্ময়ী 
হাসিয়া বলিলেন, “শাস্ত্রীর পালাতে ইচ্ছ! পালান। আমি ছাঁড়চি না” 
“গে কি কথা স্বামীকে ছেড়ে ত্রাহ্ধমাজধে থাকবেন; কে আপনাকে 
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এখানে আন্ল?” উত্তর--“এলেছেন স্বামী, তা আমার প্রাণ 
শীতল হয়েছে আমি বেচেছি, আমি স্বামীর জন্যও ছাঁড়ব না|” বন্ধু 
শিবনাথকে একথা! বলিয়! কহিলেন, “দেখেছেন গৃহিণীটা আপনার; 
কি পাক৷ ব্রাঙ্গিকা হয়েছেন ।” শিবনাথ পররীঘয়ের প্রাণে ভগব?- 
ভক্তি জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এখানেই তার জীবনের 
চরিতার্থতা ! শিবনাথ একদিন তার কনিষ্ঠা পত্থীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “আচ্ছা আমি তো তোমীকে কখন ধন্মোপদেশ দিই 
নাই, উপাসনা করতে বলি নাই, তোমার ভগবানের নামে এত 
মতি হল কি করে?” তিনি গন্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি 
হেমের মার কাছথেকে ধর্ম-কর্ম শিখেছি তাঁকে দেখে আমার 
ভগবানের নাঁষে মতি হয়েছে ।” একি প্রসন্নময়ীব পক্ষে সামা 
গৌরবের কথা ! মুখের কথা বড় নয়, বড় হইল সংসারে দৃষ্টান্ত ! 


ম্নোড়ল্ণ আহ্যাক্ষ । 
প্রবল কম্মময় যুগ । 
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লাধাবণ বাগখসমাজ গাতিষ্তিত ভওযষামাত্র, তাৰ আগপকী 
'পাণশক্তি নানা বিভাগে নানা কর্মের যধ্যে আপনাকে প্রকাশ 
করিতে লাগিল । সমুদম কন্মের ভিতব শ্িবনাথ আপনাকে 
ঢণ্যা দিযাঁছিলেন বটে, কিদ্ব সকলেই “দস সমষ নব প্রতিষ্ঠিত 
স্মাজেব জগা শ্রম কবিতে ব্যগ্রী ছিলেন । দৈহিক স্বাস্থোর 
*প্লিচয় “যমন অপ্বিশেষেল পুষ্টতেই পাওয়া যাষ না এবং দেহের 
সমদষ মন্ত্রনকল এক সঙ্জেই কাজ করে, এক নঙ্গেই পুষ্ট হয়, 
মনি নবগরাতিষ্ঠিত মমাজের সকল বিভাগেই ব্যক্তিগত কর্ম 
শক্তিৰ পবিচষ পাওয়া গিয়াছিল এবং স্বতস্থভীবে সমাজের মধ্যে 
সজীব ভাব দৃষ্ট হইযাছিল। সেই সময় সাধাবণ ত্রাঙ্মসমাজে 
যে সকল কার্ধোব হৃচনা হইয়াছিল, তার সংক্ষিপ্ট বিববণ 
এখানে দিতেছি । ইহার মধ্যে শিবনাথের হান্চ কতখানি ছিল 
ঠাহাও দেখাইব | 

১৮৭৯ সালে সিটি গুল প্রতিষ্ঠিত হয়--ইহা শিবনাথ ও 
আনন্দমোহন বস্গুর বিশেষ যত্বের ফলে শতিশ্য় উন্নত হইয়া উঠে। 

উক্ত সালেই ব্রান্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শিবনাথ, ডাক্তার যোহিনীমোহন বস্থ এবং আনন্দমোহন বন 
মহাশয়ের পত্বী ও ত্বার তরী স্বর্ণ প্রা বস্থ প্রভৃতি ইহার 

১৪ 
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সফলতার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। ইহা ভিন্ন সঙ্গত-সভা, 
তত্ববিষ্তা-স্ভ! এই সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১৮৮* সালে শিবনাথ এক সন্তাহের মধ্যে অর্থের অভাব 
মোচনের জন্য “মেরী কাপেন্টার সিরিজের জন্ত “মেজবৌ” নামে 
প্রসিদ্ধ উপন্যাম-খানি লিখিয়া! ফেলেন। এই সময়ে ফেব্রুয়ারী 
মাসে ঢাকা অঞ্চলে প্রচার-যাত্রা করিয়াছিলেন । 

১৮৮১ নবনির্মিত মন্দির উপাসনার জনক প্রতিষ্ঠিত হইল। 
গ্রৃতিষ্ঠার দিন উষাকালে ৪নেং বেনেটোলা হইতে সকলে কীর্তন 
করিয়া নূন মন্দিরে প্রবেশ করিলেদ। পৃজ্যপাদ শিবচন্ত্র দেব 
মহাশয় ভগবাঁনের নাম করিয়া দ্বার খুলিমা দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে 
সমুদয় গৃহটা পূর্ণ হইয়া গেল। সেদিনকার দৃশ্য সকলের পক্ষে 
চিরন্্র্ণায় । 

এই সালে শিবনাথ ছুইবার মান্ধাজ প্রেসিডেন্গিতে প্রচার- 
যা্তা করেন, এবং দীর্ঘকাল তথায় বাস কবেন। তথায় বাসকালে 
আন্দরাজের বনধুগণের অনুনোধে +101)6 শে 1)151)000521092 
8000 1170 580181521) 1381)28 901701” নামে পুস্তিকা 
রচনা করেন। শী সালের ১১ই এপ্রিল সোমবার পি, আর, 
মুধলকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন।-- 
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বাবু শরৎচন্দ্র রায়, ময়মনসিং 





যোড়শ অধ্যায় । ৯১ 


9৬, 870 00 001 51780811510 9001 22 630911 
11790 115 56198186100 ০৩] 08108101572 69715 
161 105 01016 21001 211 10 1990 (06 016950415০৫ &. 


77010610108 ০০] 0158 0107) ৬1101) 1010? 

শিবনাথ মান্রাজে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ইহা হইতে 
কিঞ্িৎ নোঝ! যাইবে । 

৯৮৮২ সালে স্বর্গীয় প্রমদ্রাচরণ দেন মহাশয় শিশুদিগের জন্য 
“সথা* নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। শিশুপঠ্যি 
প্রবন্ধ, গল্প কবিতা লিখিয়া শিবনাথ এই কাঁগজখানির সাহাষ্য 
করিতেন । 

১৮৮৩ সালে সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাঁজের মুখপত্রন্বরূপ ইংরাজি কাগজ 
4109197 712১5910601 প্রকাশিত হয় । সেই সময় শিবশাথকে 
1701217 011১০7৫1-এর জগ্গা বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে | 
তিনিই ইহার প্রথম সম্পাঁদক ছিলেন । 

১৮৮৪ সালে মহিলাগণ রবিবাসরীয় নীতিবিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। কুমারী কামিনী সেন; কুমারী লাবণ্যপ্রভা বন্থুঃ 
ফুমারী কুমুদিনী খাস্তগির, কুমারী সরল! মহলনিবিশ, শিবনাথের 
কণ্ঠা' হেমলতা এই নীতি বিষ্ভালয়ের প্রথম সেবার্থিনী দল। 
শিবনাথের এই বিস্তালয়টার প্রতি অশেষ য় ছিল। 

১৮৮৪ সালের ২১শে অক্টোবর প্রচারোদ্েস্তে মান্দ্রীজ যাঁর! 
করেন। পথে মধুপুর, এলাহাবাঁদ, জব্বলপুর, সাতনা; বোম হইয় 
মান্রা্ম উপস্থিত হইলেন । তাকে লইয়া! যাইবার জন্য বুছিয়া পাণ্টুলু 
নামক মান্দ্রাী ত্রা্গবন্ধু বোম্বাই পর্য্যন্ত আপিয়াছিলেন। 
অক্টোবর ও নবেম্বর মাস বাক্গালোর কোইঘাটুর প্রভৃতিতে ব়্ুতা 
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উপাসনাদি করেন । এই সময় পৃণায়ও গিয়াছিলেন। তখনকার 
যাত্রাবিবরণ ভাঁয়েরিতে লিখিয়াছেন। তাহা হইতে কিছু কিছু 
এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি. ৃ 

*“৬ই ন্ডিসেম্বর,। ১৮৮৪--অগ্ভক অতি প্রতাুনে পুণাঁলগরে 
পৌছিলাষ ৷ পুণাতে বাঁও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ বাণাড়ে 
মহাঁণয়ের বাটাতে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল | 
বুচিয়া বেল্লেরিতে রহিলেন কিন্ধু রামরাও ও নরসিংবা ন'মক 
বাঙ্গালোরবাসী দুইজন ভদ্রলেক আমার স্মভিব্যাহারে পুর্ণাতে 
আসিলেন | আমরা বাঁণাঁছে সাঙ্েবের বাড়ীতে রহিলাম | আগ্চ 
এখানকার সমাজের উৎসব আরন্ত হইল 1” 

প্ণই শ্সেন্বর+ রবিবাঁর--অদ্ক এখানকার সমাজের উ ২সব- 
দিবস। প্রাঙে প্রফেসার ভাগ্ডারকর আচাধোর কাধা কবি- 
লেন। মধ্যাত্কে বালকদিগের সগ্চিলন | * * অপরাঙ্ছে মাধ 
এক মহা বাপার সম্পন্ন হইল। এখানকার ভফরলৌোকগণ পণ 
রিপনের সম্মানার্থ এখানকার হীবাবাগ নামক উদ্যানে টাউন হলে 
এক সভা কবিয়াছিলেন । সভাঙ্থলে গমনের সময় বাগ্োগ্িম 
করিয়া লর্চ রিপনেন ছবি লইয়া খাওয়া হইল । পতাস্লে এছ 
লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, তিন চারি জায়গায় (১৮০10 
7111 105811100 করিতে হইয়াছিল। রাত্রে প্রার্থনা-সমাঁজে 
আমাকে হিন্দীতে উপাসনা করিতে হইল ।” - 

“৮ই-- সায়ংকালে “081 0659000081006 270 0 
(16 0:05090৮ এই বিষয়ে ইংরাজিতে প্রীর্থনা-সমাঞ্ষিগৃহে 
বক্তৃতা হইল। জগনীশ্বরের ক্কপাঁয় বৃতা লোকের মনোরম 
হইয়াছিল 1” 


তে, 
* রঃ 
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“৯ই-_অন্ত প্রাতে অনেকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মধ্যান্কে 
এখানকার [015 18916573151) 5017901 দেখিতে গেলাম । 
২১টা মেয়ে, সর্বোচ্চ বয়স প্রায় ২৫ তন্মধ্যে ৩৫৩৬টা অবিবাহিত, 
আব শমুদয় বিবাহিত। ইহাদের বন্দোবস্ত সমুদয় দেশীয় 
রীতির 'অনুরূপ |” 

“১০ই- বুধবার, অগ্য প্রাতে সমাজে হিল্পীতে উপাসনা করিতে 
হইল ।” 

“১১ই-বুহম্পতিবার, অগ্ভ 'মপবাঙ্তে পুণায় হীরাধাগ নামক 
টগ্ভানে 5160181  তএগ্ো?। 4110 71066 এড বিষয়ে 
ই্বাজিতে বক্কুৃতা করা গেল। তৎপরে বাও সাহেব বাণাড়ে 
ড় বলিলেন । বক্তৃতার পর আহারান্তে প্রার্থনা-সমাজমন্দিরে 
যাওয়া গেল। সেখানে প্রফেসাবি ভাগ্ারকব কীত্তন করিলেন । 
এই কীঙ্ঁন আমাদের দেশের রামায়ণের হায় । ইহা লোকের অতি 
প্রিয় বিশেষতঃ 'অতি ভীন লোকেব্াই কীর্তন করিয়া থাকে । 
পূুফেসার ভাণারকর-এর গায় একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি কীর্তন 
কধিবেন, জনরবে অনেক লোক 'আসিয়াছিল। এই কীন্তন দেখিয়া 
বোধ হইল, এই প্রকার উপাষেই এ সকল দেশে সাধারণ লোকের 
মধ্যে ধন্ম প্রচার করা কর্তবা |” 

“১২ই---স্ক্রবার, অগ্ প্রাতে পুণা হইতে বোগাই যাত্রা কর! 
(গল।” 

“১৪ই-_এখানে প্রার্থনা-সমাঙ্গে ইংরাজীতে বক্তৃতা কর! গেঞ্স। 
বক্তৃতান্তে 'আঁমেদাবাদ যাত্রীর জন্ত রেলগাড়ীতে আরোহণ 
কর! গ্েল।” 

“১৫ই-_মন্ক প্রাতে আমেদাবাদ পৌছিলাম। পৌঁছিয়াহি 


| 
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শুনিলাম যে) রাও বাহাদুর ভোলানাথ সারাতাই-এর প্রথম 
পুত্র অতিশয় পীড়িত। ইহাতে ছুঃখিত হুইলাম। এই সাধু 
পুকষের সহিত মিলিত হইয়! পবমেশ্বরেব পু কবিব এই ইচ্ছাতে 
ব্যগ্র হইয়া আদিতেছিলাম , সুতরাং যখন শুনিলাম থে তব 
ঘরে এত বিপদ, তথন প্রাণে বড় ক্লেশ হইল। সায়"কালে 
আমাকে হিন্দীহে উপাসনা করিতে হইল। এই সময় ত্ানাব পুত্রের 
কাল হইল।" 

«“১৬ই--সায়ংকালে ইংবাজিতে [06৭017৮ োঁ [াআানা 
[..1০ বিষষক একটা বন্তৃা ভইল | বর্তৃতাটা হইতে দেও ঘণ্টা 
লাগিয়াছিল ।” 

”১৭ই-_-অছ্া আমেদাবাদ ব্রাঙ্গসমাজের উৎসব । প্রা, 
'আমাকে হিপীীতে উপাসনা কবিতে হইল ।৮ 

“১৮ই বুহস্পতিবার--অগ্ত বোষ্ধাই শহরে বিপনোতসব দেখিয়া 
বেড়াইলাম। লর্ড বিপন বাহান্ুরকে বিদায় দিবার জগ বোদ্বাই 
বার্সীগণ যে মায়োজন করিযাছেন তাহা অতাশ্চম্য। সমস্ত দিন 
রাজপথে লোকে লোকরণা। পুরুষ স্ত্রীলোক লক্গ' লক্ষ লোকেব 
সমাগম । লজ রিপণ গধর্ণমেপ্ট হাউস হইতে টাউন হলে গেলেন? 
সেখানে 'মসংখ্য শ্ডেপুটেশন ও অভিনন্দন লওয়া হইল । তংপরে 
ইউনিভারসিটি হলে গেলেন, দেখ|নে তীহাকে ডি, সি, এল্‌, গিগী 
দেওয়া হইল। তৎপবে দীপাবলির মধ্যদিয়৷ গবণম্টে হাউদে 
ফিরিয়া গেলেন ।* 

*১৯এ শুক্রবার)--অগ্ভ প্রাতে মান্ত্রীন্ষ যাত্রা করিলাম। 
মান্্রাজে ফিরিয়া আসিয়া ১লা জাছুয়ারি ১৮৮৫ সালে মান্জাজের 
নব নির্শিত সমাজ সমারোহের সহিত প্রতিঠিত হুইল ।” মান্দা 
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সমাজের শ্রাষ্টড়ীন্ডটাও শিবনাঁথ এই জময়ে প্রস্তত করিয়াছেন। 
মান্দ্রাজ ব্রাহ্মঘমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল । 

_ “১লা জানুয়ারী ১৮৮৫ 

অদ্য নবীষ্টাব্ষ আরম্ত হইল। ঘগ্ মান্দাজ-সমাঁজের বিশেষ 
দিন। ইহাঁদের নব মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও সাম্বংসরিক উৎসব হইবে। 
অতি প্রত্যুষে আমরা সকলে একত্র হইয়া বুচিয়ার বাড়ীতে 
গেলায। সেখানে ক্রমে কতকগুলি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন। 
ঘথাসাধ্য একটী [/০০৮৮51(0৮ 6ঠাা। করা গেল। দেশীয় 
রৌশান চৌকি ও অন্যান্গ বাগ্োগ্ম সমভিব্যাহারে আমরা 
দলবদ্ধ হইয়া ব্রহ্ষসঙ্গীত করিতে করিতে যাত্রা করিলাম । ক্রমে 
জন্সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । গোপাল স্বামী মধ্যে মধ্যে দাড়াইয়া 
ক্ষেপে এক একট উপদেশ দিতে লাগিলেন | 77০০৯৯1০৫)- 
টা বেশ গন্ভীরভাবে অনেক রাস্ত। বেড়াইয়া সমাজমন্দিরের 
প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। সেখানে বিধিপূর্বক প্রভিষ্টাকার্য্য 
সম্পাদিত হইল। ভৎপরে বাঙ্গালোরস্থ বন্ধু গোপাল স্বামী 
তামিল ভাষাতে উপাসনা করিলেন । 

ম্ধ্যাহে শাঙ্ধপাঠি ও ব্যাখ্যা--আঅপর'ন্ধে আবার ইংরাজি 
বন্কৃতা হইল । সায়ংকালে রাজ মাহেন্ত্রীর বিখ্যাত বীরেশ লিঙ্গম 
পাণ্টলু তেলুগ্ড ভাষাতে উপাসনা করিলেন। অগ্থকার্‌ উৎসব 
ঈশ্বর কৃপাতে স্ুচারুধাপে সম্পন্ন হইল |” 

মাঁন্রাজের নৃতন মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া শিবনাথ কলিকাতায় 
ফিরিয়া আ'সিলেন। 

এই বৎসরই শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সভাপতি নির্বাচিত 
হইলেন । 
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১৮৮৬ লালে পণ্ডিত বিষয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজেব প্রচারকপদ ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্যতেব পরিবর্তনই 
এই পদত্যাগের কাঁরণ। এই বৎসব ক্রার্গ-বন্ধুসভা স্থাপিত 
হয়। শিবদাথেব এই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। সমাজ- 
সংক্রান্ত আলোঁচনাৰ জন্য এই সভা স্থাপিত হয়! এই সালে 
শিবনাথ ঢাঁকাব উৎসবে গমন করেন। 

১৮৮৭ সালে ২৯এ জানুয়ারী ৪৫* জন ব্রাহ্ম রাঙ্গিকা! বালক 
বালিকা সরসজ্জিত ঈাযবে শাবোহণ করিয়া মহদি দেবেদ্নাথেব 
টুচুডার ভবনে তাঁব সহিত সান্াং করিতে গিয়ছিলেন। 
যহষিদেব সভায় আগমন করিলে সদারণ বাঙ্গসমাঁজের ভরফ 
হইতে তাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। মহমি ঠা 
প্রান্তর দিলেন । এই ঘটপান পরেই মহর্বিদে অতান্ত 
পীড়িত হইয়া পড়েশ। এই বংসর লাঙ্কোরের প্রচারক পণ্ডিত 
শ্িবনার'যণ 'অগ্রি্োত্রী সাধারণ খরক্ষদমাজেষ প্রচারক পদ 
ভ্্যাগ করেন ধশ্বমতের পরিবর্ধনই এই পদভাগেরও কারখ। 
ভিনি পরে “দেব-সমাজ" স্কাপন করিরা শ্ববং ভগবান হইয়া 
বলিয়াছেন। তিনি এখন আর ঈশ্বরের অস্তিদ্ধে বিশ্বাস কবেন 
না! 

এতাবংকাল ব্রাঙ্মমিশদ প্রেস শিবনাথ নিজের দায়িত্বে খাঙ্গ- 
সঙ্ধাজের কাজের জন্য চালাইতেছিলেন। ১৮৮৭ সালে অনেক 
চেষ্টার পর সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ "তার দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। 
ভার এই সময়কার ডায়রিতে দেখিতে পাই তিনি এই 
প্রেসের জন্ত কত দ্রশ্িত্তা ও অর্থকষ্ট সহ কন্িয়াছেন এবং কত 


ল্লোকের নিকট দৌড়াদৌড়িই দা! করিয়াছেন । 


ষোড়শ অধ্যায়। ২১৭ 


৩৪এ আগষ্ট ১৮৮৭ মঙ্গলবাঁবে ডাঁয়রিতে লিখিতেছেন-_ 
“হেরস্বের বাসাতে ব্রাঙ্গমিশন প্রেস-সম্বন্ধে কথা বার্ড 
কহিবার জন্য গেলাম। দ্বারিবাবু উমাঁপদ, আদিবাবু, ফুপ্; 
কালীশঙ্কর, হেরম্ব, উমেশবানু-_সকলে থাকিয়! প্রেসেব 'আয় 
বায় দেখিয়া দেখা গেল ষে প্রেসটি সমাজে লহঙে ক্ষতি নাই-- 
সমাজ হইতে প্রেসটী বাখাই স্থিব হইল ।” 

১৮৮১৬ সালে কিছুদিন হিমলিয়ে কাবসিয়, নামক স্থানে 
শিবনাথ নবনীপচন্্ দাস, লামফুমার বিদ্যাবিক্ এবং শশীভূষণ বক 
মহাশ্য ধশ্মসধনের জন্য বাস করিয়াছিলেন । এখানে বাস 
কালে শিবনাথ “হিমান্রি ফুন্তম" নামে একখানি অতি সুন্দর 
কবিতাপুস্তক লিখেন । শিবনাথেন কাভাবিক কবিতশক্তি কর্শ- 
কালাহলেব ভিতব চাঁপা পড়িয়াছিল; একট অবসর পাইয়াই তাহা 
পন মুখ্তিতে ফুটয়া উঠিল। 

বোধহয় ১৮৮৭ সালে শিবনাথ "্মাসাম অঞ্চলে দীর্ঘ প্রচার 
ধাত্রা কক্ধেন, এবং ধুবড়ী, গোঁষালপাড়া, গৌহাটা তেঁজপুর, 
শঞ্ডগা, শিবসাগর। শিলং সমুদয় ভ্রমণ করিয়া আসেন । 

পব বংসরে আর একটী বিশেষ পারিবারিক ঘটনা ঘটে। 
শিবনাথের পিতা হরানন্দ "গম কাশীধামে কলেরায় মৃতকল্প হন । 
'উলিগ্রাম পড়িয়। শিবনাথ কনিষ্ঠ পত্গী বিরাজমোহিনীকে লইয়া 
কাশীধামে গেলেন। প্রাঙ্মলমাজে যোগ দেওয়া অবধি বিশ বৎসর 
হরানন্দ পুদ্ধের মুখদর্শন করেন নাই। এই পীডাব সময় পিতা- 
পুজে এমন মিলন হইল ঘে, পুত্রকে ছাড়িতে পিতার চক্ষু দিয়া 
শুরা পড়িল, যে হরানন্দ শর্মার চক্ষে কেহ জল কখনও দেখে 
নাই। 


২১৮ শিবনাথ-জীবনী। 


ভাষেরিতে দেখিতেছি শিরঃগীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নির্জন 
বাসের জঙন্ত ১৮৮৭ সালে কিছুদিন আলিপুরের বাগানে রামব্রন্ধ 
সন্যালের বাড়ীতে বা করিয়াছিলেন। এখানে নির্জনতা শাস্তি 
পাইয়াই তার কবিত্বশক্তি সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি এই 
স্থানেই প্ছাযাময়ীর পরিণয়* নামক কবিতাগ্রন্থখানি লিখিতে 
আরগু করেন । 

এই সময় হইতে তাঁর ইলণ্ড গমনের ইচ্ছা প্রাণে প্রবল 
ভয়। অর্থসংগ্রহেব জনা শবৎবুমাঁর লাহিডীর অগ্নবোধে বিশ্ব 
বিষ্ালয়ের সংস্কৃত পান্য পুস্তকের ব্যাখ্যা পধান্ত লিখিয়া দিয়া- 
ছিলেন । অথেব অভাবে ব্রাহ্মনমাজেন সেবা করিয়াও এই প্রকারে 
মন্তিদ্ধের পীড়া লইয়া বেগার খাটার কথা শ্রবণ হঈটলে মনে বছঢ়ু 
ক্লেশ হয়। পরিজনদিগেব অভাব মৌচলের জন, মাতা ভগিনীর 
অভাব উপস্থিত হইলেও '্টাদের সাভাদ্যের জগ্গ তীকে লেখনা 
৮।লনা কবিয়া নিয়ত অর্ধোপাক্ষন কহিতে হইয়াছে । পরীক্ষকের 
ুন্তি ছাড়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা লেখা? মংবাদপঞ্জে 
অর্থ লয় প্রবন্ধ লেখা, লকলই মন্তিফের শ্রম। দিবানিশি 
পরিশ্রম করিতে কবিতে কার দেহে অকালে জরার লক্ষণ 
প্রকাশ পাতে লাগিল। 


ওনগুদ্গেশণ অন্খ্যাহ । 
বিলাত যাত্রা । 


সাধারণ ত্রাহ্মঘমাজ গ্রতিষ্টিত হইবাব ঠিক দর বসব পকে 
শ্বনাথ বিলাত গমন কবেন। বিলাত গমনের সংকল্প বছদিন 
হইতে তাহার গ্রাণে জাগিতেছিল ১৮৮২ সালে ১৫ই চুন ভারিথে 
্ঃ(যেরিনে লিখিতেছেন ৫ 

১1 “৫* বংসব পদ্ন্ত ত্রা্মলমাজকে 2611০ ০০10৬ দিব । 

১। ১৮৮৭ সাপে ইংলগে যাইব । খন বয়ংক্রম ১* বংসর 
তইবে 1” 

আবার ১৮৮৭ সালে ১*ই আগষ্ট বুধবাব নিখিতেছেন £-- 
“বতই দিন যাইতেছে হত একবার ইংলগ্ডে যাইবার সংকল্প আমার 
মনে প্রবল হইতেছে। দে যে বন্ধু বান্ধবকে পরামশ জিজ্ঞাস! 
করিতেছি, সকলেই বেন যে যাওয়াতে অনেক উপকাব আঁছে। 
আমি তিন বংসর পুর্বে এক প্রকার স্থিব করি যে, এই ১৮৮৭ 
সালের প্রারস্তে ইংলছও যাইব 1” 

“ভাবছেব নবজীবন লাভের স্বন্ত পাশ্চাতা উদ্ভোগধীলনা কাধ 
তৎপরতা! ৪ ্গাবীনতাপ্রিয়তা, এদেশে লোকের মনে স্থান প্রাপ্ত 
হওয়া উচিত। ত্রা্ষসমাজ এ দেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ 
এদেশীয় ভাবগরাবণতা) সরল ও ধ্যানপরায়ণতা। রক্ষা করিবেন। 
ইহা অতি কঠিন কাধ্য--পাশ্টাত্য উদ্যোগশীলতার কিঞ্চিৎ ভা 
হৃদয়ে করিয়া আনিতে পাঁরিলে ব্রাক্ষসমাজের অনেক কল্যাণ 


২২০ শিবনাথ-জীবনী। 


হইবে” এ্রই প্রকার ভাব হদয়ে লইয়া শিবনাথ ১৮৮৮ সালের 
১৫ই এপ্রিল রবিবার, “মুজাপুর” ঠামারে বিলাতঘাত্রা করেন। 
ডায়েরিতে লিখিতেছেন £- 

“অন্য ইংলগ ঘাত্রা করিবার দিন ' অতি প্রত্যুবৰ হইতেই বাড়ীতে 
গোলমাল লাগিয়াছে। ছুডাবন! ও দুঃখে হেমের মার নিদ্রা হয় 
নহি--আমাবও ভাল নিদ্রা হয় নাই। নডিভেছি, চড়িতেছি, 
আর হেমের মা এক একবর নিকটে আসিয়া অধীর হইয়া 
কাদিতেছেন। তাহার মুখে এমন কাঁতবভান টিজ অি অল্প 
দেখিয়াছি * * * বাঁড়ী লেকে লোকারণ্য! আহা ! আমার 
প্রতি ত্রা্গ বঙ্গুদিগের কি সঞ্কাব। "মামি আত্মীয় স্বভন কর্তীক 
তাড়িত হইয়া কত আত্মীয় পাইয়াছি। ইচ্টানাই ত প্ররৃহ আম্মীয ' 
এক আধ্যাগ্সিক রক্তেব পরিরাব ! জগদীশ্বর দেখাইছেছেন থে ভাতার 
সেবার জগ রতিপ্রমাণ মে আপনাকে বায় করে, ভিনি ভরি ভরি 
তোলা ভোলা লোকের প্রেম দিয়া ভীহাকে কতার্থ করেন |” 

টর্গামোতন দাস মভাশয় ও পার্বনীনাথ রায় এই জাহাজে 
শিবনাথের সহযাত্রী ছিলেন | শ্িবনাথের বিলীত গমনের বায়ভার 
ছুর্গাযোহন দাস মহাশয়ই "অধিকাংশ বহন করেল । শিবনাথের 
ধিলাত প্রবাস বৃত্তান্ত তার ডায়েরিতে অতি সুন্দরকাপে বিবৃত 
আছে। যেদিন জাহাজে উঠেন মেদিন হইতে আসিধার দিন 
রযান্ত গ্রায় প্রতিদিন '্ায়েরি লিখিয়াছেন-সে সময়ে যে সকল 
চিন্তা তাঁর জদয়ে স্থান পাইয়াছে, ভাঁহা পর্যান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। এই চিস্তাগুলি পাঠ করিগে মলে হয়। শিবনাথের 
হদয়খান' কত বড় ছিল। কি প্রথর তার আত্মদৃি ? ছয়টা মাঁস 
ফেধল বিলাতে বাস করিয়াছেন । এই ছয়টা মাসের ছাঁপ তীর 


সপ্তদশ অধ্যায়। স১ 


জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল। শিবনাঁথেব জীবনকাহিনী লিখিতে 
গিয়া ছুইটী বিয়য় দেখিয়া! ত্তিশয় বিশ্মিত হইতেছি। প্রথমতঃ 
জীবনের সেই উষাকাল হইতে আত্মোন্নতির জন প্রবল আকাক্ষা-_ 
ক্রমাগত দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়াছেন। গ্রবৃন্থিকুলকে 
শামন কবিয়' ভগবানের ইচ্ছার 'অন্্রগত হইবার জগ নিরন্তর 
ংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ চিবদিন চেষ্টা কবিয়াছেন, আব আশাপূর্ণ জদযে 
লব আীবন? নব প্রীণ। নব মালোক, নব "প্ররণা লাভ কবিবার জন্য 
উদ্নশ্ীব হইয়া বহিমীছেন। শিবনীঞেব প্রকুভিব ভিতপ নিরন্তর 
সংগাম কবিবার *হা অতাগ্ক পধল দেখা যায়-_নিন্চষ্ট হইযা 
থাকা 'াল প্ররূতবিঞ্ধ ছিণ। দেহের শক্তিতে যে তিনি 
নবন্তব তম কলি,*ন তাহা নহে, মনের প্রচণ্ড আবেগ ও ব্যাকুলতা। 
টাকে দুই দণ্ড এন্ধিব হইয়া থাকিতে দিত না। জাহাঙ্ছে 
বসিয়াই বাক কাদা কবিয়ছেন। বিলাতে গিযা' ত কথাই নাই। 
কমাগত শ্রম কবিয়াছেন। তাৰ উপর সেখানে নিবামিম আহারের 
নিতান্ত কেশ ছিল) তিনি ক্রমাগত গীডিত হইযাছেন, 
মব্বদাই জর তইত। 'অতিখয কুশ এব" ছুব্বল হইয়া গিয়াছিলেন, 
“সহ জগ ইচ্ছা সত্বেও দীর্ঘকাল ইংলগ্ডে বাম করিতে পারেন 
লাই । 
ইংলগ্ডে মিস্‌ কলেট-এব সহিত নিতাই প্রায় সাক্ষাৎ 
করিতেন। তীর সহিহ হন্দয়ের এক গভীর যোগ স্বাশিত হয়। 
প্রফেসার নিউম্যান, ষ্টোফোঁঙ ক্রু, ষ্েড, প্রন্তৃতি অনেক প্রসিদ্ধ 
বাক্তির সহিত তীর বিলক্ষণ হদ্যতা জগ্মে। বিলাতের প্রবাসের 
কথা তাঁর ভায়ের ও বিলাতের চিঠি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করিয়! দেখাইব। 
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৩রা মে ১৮৮৮। বৃহস্পতিবার 
মার মৃজাপুর 
7২০০ ১৩ 

“আজ ছুর্গীমোহন বাবু একটা কথা বলিয়াছেন । আননমোহন 
বাবুকে আমি যে পত্র লিখিষ।ছিলাম, তাহার মধ্যে এক 
জায়গায় লিখিয়াছি) 4] 917) ০115 ০0119 1181 110 006 01 
86]17540111109 1045 70100170901 811- 0070 001])8111165 
0 21১ 02101০, ছুগামোহন বাঝু পড়িয়া বলিলেন) “৬৮000 
508 1915 5101) 21000 ৮1৮৮০ 105 6165৮10110৬) (৫০0 
10০৬0] 01806905191 11001917116, 10616 4101000 
17110011105 10 560৮ বেশ কথা । মামিও অনেকবার মন্দিরে 
উপাসনাদিন সময় বলিয়াছি ঈশ্বব আম।'দিগকে রর আনশের 
অংশা হইবার জণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন । আর সমুদয় প্রাণী 
মানন্দে বিহার করিবে আর মানব যে ্টাহাকে জানিবার ও 
প্রীতি করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেই মানব কেবল ঠাহার 
চরণভলে প্রিয়া সপ্পমুখগ্রন্ত ভেকের হায় কাদিবে ইহা 
কি তাহার ইচ্ছা হইতে পারে? এপ কখন বোধ হয় 
না। আমাদিগকে আনন্দে টাহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। 
এই ভাবটা ছুইমাস পূর্বে বু প্রবল ছিল। ক কর 
পব071081791)০০-এ ধাত্রি প্রায় ৯টা পধান্ত বেড়াইয়া 
ও জগদীশ্বরের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কহিয়া অবশেষে ন্টার 
সময় আসিয়া শয়ন করিলাম |” 

বিলাতে পৌছিয়া শিবনাথ আঙ্গান্ত নালা কর্থের ভিতর 
17151015701 005 3181070 90775] লিখিয়াছিলেন | এই 
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পুস্তকখানি লিখিতে তাঁকে অতিশয় পরিশ্রম পবিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল। কিরূপভাঁবে এই বইখানির জন্গ খাঁটিয়াছেন 
তাহা দেখিবেন । 

“১৭ই সেপ্টেম্বার। ১৮৮৮ সোমবার লগ্ন । আজ প্রাতে 
উঠিয়। উপাসনা! ও দৈনিক লিপি লেখার পর বই লইয়া 
বসিলাম। ক্রমেই দেখিতেছি ছুলস্ত পাবিশ্রম কবিতে হইতেছে । 
এত পবিশ্রম হইবে ছাহা আগে বুঝিতে পাবি নাই। এখন 
কি কব! যা? গঠকল্য লিখিতে লিখিত মাথাটা কেমন 
কবিতে লাগিল । মন অর লিখিতে চায় না, ভাষা আসে 
লা, কথ .যাগায় না, ভ্বান চিঠি লিখিতে গেলাম, কথা 
যাগায নাঃ লেখ! কদশ্য হইল। ভাবিপাম গতিক ভাল নয়। 
এক স্বানে এত বদ্ধ থাকা % গুস্তব মানসিক পরিশ্রম করা 
উতত নয়। অমনি কলম ফেপিয়। বাঠিব হইলাম 1৮ 

ইংলছে যে সকল বড পোকদিগের সহিত শিবনাথের 
মাক্ষীৎ হয় 'তাদিগের কথা মাম্মচবিতে বিস্বৃতভাবে লিখিয়াছেন 
ভার আর পুনক্ক্ত কনিধ না। ইংলগ-প্রবাকালে থে 
মকল প্র লিখিয়াছিলেন। নার ছুই একখানি এখীনে উদ্ধত 
করিতেছি। 

কণ্যা “হমলতাকে লিখিয়াছেন :-- 

[,011001 খৈ 
2601 0৮101081, 
“মা লঙ্গি, 

আগামী ৮ই নবেছ্ধর রোহিল। (৮[২০100114”) নামক এক 

জাহাজ এখান হুইতে ছাঁড়িবে--কলিকাতায় ১২ই ১৩ই ডিষেম্বর 
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পৌছিব। পলমল গেজেটের সম্পাদক মিঃ ট্েড-এর সঙ্গে বড় 
ভাব হুইয়াছে। কাল রাত্রি ৯টা পর্যান্ত তাহার বাড়ীতে তাহার ও 
ছেলে-পিলের সঙ্গে চোখ বীধাধাধি খেলিয়াছি। এ এক নূতন 
খেলা, তোমরা কখন দেখ নাই, দেখিলে আশ্যধ্য হইবে । মা, 
আমার বিলাত যাঁরা শেষ হইল। আগামী শনিবারে ভ্ভান্ট 
নামক এক পরিবারে একটা ছে।ট-থাট সভাতে ব্রাঙ্মমযাজেব 
বিষয়ে একটি বরতা করিব । তাহান এক কাচ পাইয়া । 
ভাব পবৰ আমার খেলা ধলা শেষ করিয়া অগাধ সিন্ধনীরে 
ভাসিব। বিলাতে বধাহাদের সঙ্গে বড ভালবাস! হইয়াছে) তীহাদিগকে 
শ্র্িচিহ্ন পপ কিছু কিছু উপহার দিয়া যাইব ভাবিতেছি। আমি 
'তাহাদিগকে বলপিছেছি ভাই, আমার খ্লো-ধল। সাঙ্গ হইল? "আমি 
এখন ঘরে যাইব-ময়ের নিকট যাইব তোমব' আঙ্াকে 
বিদায় দাও! আমি ইহাদের [সাজনা দেখিয়া" মুগ্ধ হৃইয়।ছি। 
মিস কাথেরিন্‌ ঠম্পে  ইাটনামক গাম হইতে লিখিয়াছেন, 
“কুমি আমাদের পবমাম্বীয় বন্ধু, নিমন্ত্রিত অনিমন্থিত ধখন 
ইচ্ছাত "আমাদের বাড়ীতে আদিবরি ভোঁমার আঅধিকান। 
যাইবার পূর্রে একবার যদি একটা দিনের গ "আসিয়া দেখা 
দিয়! যাইছে পার আমরা বড়ই সুধী হট |” দেখদে ইংরাজের 
মেয়ের প্রাণে কত প্রেম! আমি তাহাকে লিখিয়াছি, “তয়? 
ইংলগের কুল হইতে উড়িযা খাইবার জন্য আমার ডানা ইতিষধ্য 
কাপিতেছে, ঘরের দিকে আমার মন ছুটিয়াছেআমার ছতভা গ্য 
অন্মভূমির ক্রোড়ে গিয়া লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ অনাথ পদদলিত নরনারীর 
জন্য পরিশ্রম করিয়া মরিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, তোমরা 
মাকে বিদায় দেও, সরল প্রাণে আমার অন্য ঈশ্বরের নিকট 
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প্রার্থনা কর। প্রিয় ক্যাথেরিন, আমি একটা দিনের জন্যও 
আর যাইতে পারিব কি না সনেহ! * ₹ * 


তোমার পিতা 
শ্রীশিবনাথ ভস্রচার্যয” 


শিবনাখ ছয় মামা বিলাতে ছিলেন, এই অলপ লমরের মধ্যেই 
তার প্রেমিক প্রকৃতি প্রাণ দিয়া ভাঁলবাসিবার বন্ধু খুঁজিয়া 
বাহির করিয়াছিল। কোয়েকার-সম্প্রদায়ভুক্ত, ই্রট নামক 
স্থানের কুমারী ক্যাথেরিন্‌ ইম্পের সহিত তার প্রগাঢ় বন্ধু 
স্থাপিত হইয়াছিল। হ্থাণ্ট নামক পারিবারের বাঁলক-বাঁলিকা- 
গণ তাকে দেখিলে আনন্দে আত্মহার! হইত। যা. সাহেবের 
পরিবাব্র পরিজ্বনের , সঙ্গে অত্যন্ত হ্ৃগ্ভতা হইয়াছিল । আর মিস 
কলেট-এর কথা কি বলিবঃ ভায়েরিতে প্রতিদিনই তীর কথা৷ 
লিখিয়াছেন । তীরে দিদি কলেট বলিতেন। একখানি পত্রে 
লিখিতেছেন £-- 

“মার একটা খবর । আমাদের বাড়ীতে একটী বারো! বছরের 
মেয়ে আসিয়া রহিয়াছে। ইহার নাঁম ভোরথী, মেয়েটা 
মিস এন্ডিথ-এর ছাত্রী, মেয়েটী দেখিতে সুন্দর--অতি শান্ত 
আমি বড় খুশী আছি। একদিন আহারে বসিয়া পা 
তার নামে ছুই পংক্তি কবিতা বীধিসামি, তাহাতে মে নু 
আমাকে এ ছুই পংক্তি 'লিখিয়! দিতে বলিল। তোমাকে 
একটা ভাল কবিতা লিখিয়। দিতেছি-_এই বলিয়৷ নিয়লিখিত 
পংজিগুলি কাগজে লিখিয়া দিয়াছি, সে ব্বপূর্বক রাখিয়াছে। লইয়া 
গিয়া মাকে দেখাইবে। 


১৫ 
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একটা বারো! বৎসরের বালিকাঁফে খুণী করিবার জন্য এতই 
তাঁর আগ্রহ! দেশে ফিরিবার সময় মিন কলেট-এর দিকট 
শেষ বিদায় চক্ষের জলে ভাসিয়! লইয়াছিলেন। ভায়েরিতে 
দেখিতেছি £-- 

“এই পবেস্বর--বুধবার । আজ সমস্ত দিন চিঠি পত্র লিখিতে ও 
বিদায় লইতে গ্রেল। 'অপরাহ্ছে মিন্‌ কলেট-এর নিকট বিদায় 
লইলাম। তিনি কেশব বাবুর পত্র পড়িয়ী শুনাইলেন। বিদায় 
লইবার সময় কাদিয়া ফেলিলেন। তাহার কারা! দেখিয়া কেমন ভা 
হইল। অনেক কষ্টে বিদায় লওয়া গেল |” , , 

শিবনাথের বিলাত-প্রবাস সার্থক হইয়াছে। ছয়টা মাসের 
স্থিতি তীর জীবনে চিরস্থারী হইয়াছিল। বিলাতি গ্গনেয় পূর্যে 


সপ্তদশ অধ্যায়। ২৭ 


এক শিবদাথ, ফিরিয়া! আসিলেন অন্য ব্যক্তি । ইংরাজ জাতির 
নিয়ম নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা গাহস্থ্য ব্যবস্থা অতি উৎক্কষ্ট এবং 
অন্থুকরণীয় বলিয়৷ তীর বিশ্বাস জন্মিল। চিরদিনই ছুরন্তশ্রম 
করা তাঁর অভ্যাস ছিল কিন্তু সমুদয় কাধ্যের ভিতর নিয়মান্ু- 
ব্তিতা স্ুব্যবস্থার ভাব পূর্বে ছিল না; কিন্তু শিবনাথ কেবল 
মুখে সুখ্যাতি করিয়া নিবৃত্ত হইবার পাত্র ছিলেন নাঁ_-কে না 
ইংরাজের এ সকল সদ্গুণের প্রশংসা করে? কিন্ত ইংরাজের 
হ্যায় নিয়মানগুবন্তিতা পরিচ্ছন্নতা সুব্যবস্থা কয়জন আর করিতে 
পারিয়াছে? ইংরাজের ন্যায় অন বসনের পারিপাট্যে অনেকেই 
সিদ্ধ হল্ত ! কিন্তু ইংরাঁজ যে জন্য বড় জাতি হইতে পারিয়াছেন 
তাহা আয় কত লোক করিয়াছেন? শিবনাথ চিরদিন তাল 
বলিয়! যাহ! মনে করিতেন তাহ! সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তবে 
ছাঁড়িতেন। কোন প্রকার শৈথিল্য বা ভাবের দুর্বলতা! তাঁর কখনও 
সহা হইত না। ভোলানাথ শিবনাঁথ--হইয়! 'আঁসিলেন পরিপাটা 
পরিচ্ছনঃ স্ুকন্মী ! যে কার্য্যের ভার লইতেন যথা সময়ে তাহা 
করিতেন । ঘড়ির কাটার মৃত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হুইল! 
যে কেহ পত্র লিখিত সেই যথ! সময়ে প্রত্যুত্তর পাইত-_একটী 
পাঁচ বখসরের শিশুর পত্রও অনাদূত হইত না। ঘড়ি না হইলে 
তার এক মুহুর্তও আর চলিত না । মৃত্যু শয্যায় পড়িয়াও ঘড়ি 
দেখিতে ভুলিতেন না--যখন তখন ঘড়ি খুলিয়া! দেখিতেন। পরি- 
জনরা হাসিয়া বলিতেন। “ঘড়ি দেখলে; আর কি কি কাজ বাকি 
আছে?” তাহার দেহ যখন প্রাণ শৃন্ত হইল তখনও বুকের উপর 
তর প্রিয় ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করিয়! চলিতেছে! 


 ধজিতিএগাবিতকিউউসক 


অসন্টীঙ্গস্ণ অন্থ্যান্্র। 


বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর। 


শিবনাথ বিলাত হইতে নূতন দৃষ্টং নূতন ভাব। নৃতন উদ্দীগন| 
লইয়া দেশে ফিরিলেন। বিলাত্ব যাইবার সময় পথে মান্দ্রীজ 
হইতে ১৮৮৮ সালের ৯ই এপ্রেল কন্তা হেমলতাকে লিখিতেছেন-- 
প্দয়াময় প্রভু তার দাসকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি মামাকে 
এই নির্জন মমুদ্রবক্ষে বলিতেছেন যে আমার ভার সম্পূর্ণ লগে 
তার উপরে। ভিনি তাহার ব্রাহ্ষমমাজের জন্তই আমায় স্থৃি 
করিয়াছেন। ব্রাহ্মদমাজের কাজের জন্য আমার এতটা উৎসাহ 
বাঁড়িতেছে, যে দশটা মত্তহস্তীর বল পাইলেও যেন কুলায় না। 
লিশ্য় বোধ হইতেছে ইংলগ্ড হইতে আসিয়া অনেক কাক 
করিতে পাঁইব |” আবার ফিরিবার পথে কন্ঠাকে লিখিতেছেন +-- 
5, ৯. 7২017119. 
101) 0/2121)8], 188. 


প্রজাদের দারিপ্রয, অক্ততার কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষ 
হইতেছে । আবার গিয়া সংগ্রীম ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে 
হইবে। ইংলঙে আসিয়া ধড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে 
হয়।« ান্তবিক ধলিতে.কি ইংবণডে গিরা ্রাঙ্ষসমােরে সেবার 


অষ্টাদশ অধ্যায় । ২২৯ 


জন্ত তাঁর উৎসাহ যেন শত গুগ বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকে 
নূতন নূতন কার্ধাশ্রোত খুলিয়া গেল। 

১৮৮৯ সালে ০5৪৪5 সাহেবের সমাজের 11. চু. 0. 
31851 নামক একজন ইংরাজ-একেশ্বরবাদীর চেষ্টায় ইংরাজিতে 
সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা হয়। যাহাতে ইংরাঁজ ও ইউরোপিয়ান- 
দের ভিতর একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়ঃ এই উদ্দেশ্ত্েই এই 
প্রকার ইংরাঁজিতে সাপ্তাহিক উপাসনার ভার শিবনাথের উপর 
বস্ত হয়। তিনি অনেক দিন পধ্যস্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। 
বিলাত হইতে আসিয়া ১৮৮৯ সালে প্রচার যাত্রা করেন। এবার 
সাতনা, হোসেঙ্গাবাদ, হরিদ্বার প্রস্থৃতি ঘুরিয়! আসেন। এই যাত্রা 
বন্ধু নবীনচন্ত্র রায় মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ 
সুখী হন। নবীনচন্ত্র রায় শিধনাথের বহুদিনের বন্ধু। সেই 
"সমদর্শী” প্রচারের সময় হইতে তার সঙ্গে আস্তরিক স্বস্ততা 
স্বাপিত হয়। নবীনচন্ত্রেরে উপর তীর হৃদয়ের প্রগাঢ় 
্রদ্ধা ছিল। ১৮৮৪ সালে তিনি কলিকাতা আসিয়! শিবনাথের 
বাসায় গীড়িত হুইয়' পড়েন, এবং কলিকাতায় তাঁর নবনির্মিত 
বাড়ীতে তকে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে ২৮শে আগষ্ট 
১৮৮* সালে তার মৃত্যু হয়। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে যত না 
হবপ্থত। থাকে, নবীনচন্ত্রের সহিত শিবনাথের তাহাই ছিল। এই 
উভয় বন্ধুর পরিবার পরিজনের ভিতর আস্তরিক টান ছিল। তিনি 
মৃত্যুর সময় তার সমুধায় বিষয় সম্পত্তি। নাবালক পুত্র কন্যার 
ভার শিবনাথের উপর দিষ্বা! শান্তিতে দেহত্যাগ করিয়া! যান। 
তিনি মৃত্যুর সময় পত্তীকে বলিয়া গিয়াছিলেন-_ 

প্হামেস! গহহংদে মিলকর ইহ! হন! |” 


২৩৪ শিবনাথ-জীবমী | 


"অর্থাৎ-চিরদ্িন প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের 'নিকট' 
থাকিও।” শিবনাথ এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে আজীবন প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছেন। 

শিবনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতিদিন প্রাতে উঠা 
বন্ধু নবীনচন্দ্রের নাঁম করিতে কখন ভোলেন নাই। তীর' 
শুরুকীর্তনের ভিতর নবীনচন্ত্রের নাম আছে। নবীনচন্ত্রের পুত্র 
কন্যাকে নিজের সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। নবীনবাবুও 
শিবনাঁথের পরিবার পরিজনকে বিশেষতঃ-_হেমলতাঁকে অত্যন্ত 
ভাঁলবাসিতেন। নবীনচন্ত্রের জোহা কন্ঠার নাম হেমস্তকুমারী, 
তিনি ব্রাহ্মমাজে বিশেষ পরিচিতা এবং শ্রীযুক্ত রাঁজচন্ত্র চৌধুরীর 
সহধর্ষিনী | শিবনাথ হেমস্তকুমাবীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তেমনি 
নবীনচন্ত্ও হেমলতাকে ভালবাসিতেন। হেমলতা! ও হেমস্তকুমারী 
বেধুন স্কুলে একত্র পড়িতেন। তীর্দের ভিতব শৈশবের অঙ্টে্ 
বন্ৃত্ব স্থাপিত হইল। দুইজনেই পিতৃতক্ত। দুইজনেই সর্বদা 
আপন 'মাপন পিতার গল্প লইয়া থাঁকিতেন। নবীনচন্্র ছিলেন 
অতি গন্তীর প্রকৃতির মানুষ, তার ভালবাস! আদর মুখের কথায় 
কখন প্রকাশ পাইত না। তাঁকে দেখিবামাত্র লোকের মনে 
সম্রমের উদ্দয় হইত। শিবনাঁথ ছিলেন সরল প্রেমিক অমায়িক, 
তাঁর আদর করা স্বভাব ছিল | মেয়েদের বড় আদর করিতেন। 
হ্যস্তকে শিষনাথ যত আঁধর করিতেন নবীনচন্ত্র তত "আদর 
মুখে করিতেন দা । অথচ হেমস্তকুমারী “বাবা” বলিতে আত্মঙ্ারা 
হইতেন। দিনরাতই তীর মুখে “আদার বাবা”! একদিন আমি 
হলিলাম, "তুমি এত বাবা বাবা কর কেন? আমার বাধার 
মত তোমার বাধ! ত কই তোমাকে তেন আদর করেদ না? 
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হ্মেস্ত চটিয়া' ধলিলেন। “যাও আমার বাবার গুণ তুমি কি বুধবে, 
আমার বাধার মত বাবা পৃথিবীতে নাই।” তারপর নবীদধাবু 
যখন শিবনাথের গৃহে আসিয়া! কিছুদিন রহিলেন তখন হেমলতাও 
নবীনচন্ত্র রায়ের একাস্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি নবীনচন্ত্ 
রায় আমার নিকট আদর্শ পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইপেন। 
একদিনকার একটা ঘটনা! আমার মনে আছে-_নবীনচন্ত্র রায় 
আর শিবনাথ এক টেবিলের দুধারে বসিয়! লেখা পড়া করিতেছেন । 
শিবলাথ একমনে লিখিয়! চলিয়াছেন--দখি নবীনচন্দ্র রায় 
অনেকক্ষপ ধরিয়া তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়! কি ধলি বলি 
করিতেছেন--অথচ বলিতেছেন না। আমি দেখিয়! বাবাকে 
ভাঁকিয়৷ বলিলাম, “বাবা তোমাকে উনি বৌধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা 
করবেন।” শিবলাথ তখনই ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আমায় কিছু বলবেন লাকি?” নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, 
“আপনার কাঁজের ক্ষতি হবে বলে বলিতে সম্ধুচিত হইতেছিলা, 
এই একটা সামান্য কথা !”__শিবনাথ অবাক ! “এই একটা কথা 
বলবার জন্য আপনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছেন ?” আমরা তীর 
বিনয় সৌজন্য সছ্যবহাঁর দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। বাস্তবিক বলিতে 
কি এমন আশ্চর্য্য চরিত্র আমি এ জীবনে আর দেখি নাই। 
একদিন শিবদাথ নবীনবাবুকে বলিলেন, "আপনার হেমন্তটা! কি 
মেয়ে! এমন মেয়ে হয় না*। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 
“আমার হেম, হেমন্ত ছুই-ই সমান, আমার হ্মস্তর গণের “অন্ত 
আছে--আপনার ছেমের গুণের “অস্ত” নাই ।৮--শিবনাথ বলিলেন 
“আপনার নাকি কবিত্ব নেই মশাই 1*-এই বলিয়া হো হো 
করিয়া হাসি। হায়! হায়! তেমন সুখের দিন আয় হবে না। 
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এই স্থানে শিবনাথ নবীনচন্ত্রের কন্তা। হেমস্তফুমারীকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন তাহা না উদ্ধত করিয়া পারিলাম না। 
কলিকাতা; ১৩ কর্ণওয়ালিস্‌ গ্রীট 
৩৪এ মার্চ) ১৮৮৩ 
“আমার স্বেহের হ্মস্ত) 
আমার মা লক্ষি! আমীর পত্র পাইলে তোমার বড় সুখ 
হয়। আমি এমনি পাঁষও যে সে স্তুখটা তোমাকে সদা সর্ধদ! 
দিতে পারি না। ভৌমার পত্র গেলে ষে আমার সুখ হয় তাঁকি 
বলতে হবে? গ্রীক্মের মধ্যে মানুষ যদি এক পসলা জল পায় 
তার যেমন আনন্দ হয়। তোমার পত্র পেলে আমার তেমনি 
আনন্দ হয়। আমার প্রাণটা কত ঠাণ্ডা হয়! আমার প্রাণটা 
বড় কঠিন, সেই প্রাণটাকে এমন করে বড় কেউ বাঁধতে পারে 
না। তুষি বড় ছুষ্ট মেয়ে, তাই আমাকে বেঁধেছ, কে বলে এ 
মেয়েটা নবীনবাবুর, এটা আমার !” 
হেমস্তকুমারীর প্রথম কন্াটীর মৃত্যু সংবাঁদ শুনে তাঁকে 
নিয়লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি পড়িলে 
সকল শৌক সন্তপ্ত জনক জননীর প্রাণ শান্ত হয়। তাই পত্রথানি 
এখানে উদ্ধৃত করিলাম । 
৪ঠা ডিসেম্বর) ১৮৮৬ 
_ কলিকাঁত। 
“মা হেমন্ত, 
তোমার পত্র আমার হম্তগত হয়াছে। ভুমি পত্রে 
আমাদিগকে যে দুঃখের সংবাদ দিয়াছ তাহাতে আমরা 
লকলেই অত্যন্ত ছুঃখিত হই্যাছি। তোমার পয পাইয়া 
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আমার প্রীণ এমনি হইতেছে যে, এখন আমি যদি তোমার 
কাছে থাকিতাঁম, তাহ'লে তুমি বুঝি একটু শান্তি লাভ করিতে 
পাঁরিতে। এই শোকের সময় আমি আর তোমাকে কি কথা 
বলিব? তবে এই কথা বলি, জীবন মৃত্যু উভয়ই আমাদিগের 
নিকট গভীর প্রহেলিকার স্তায়। এই জীবন আমাদের ইচ্ছাতে 
আসে নাই, ইহার স্থিতি আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে না, 
ইহার অন্তও আমাদের আয়ত্বাধীন নহে, ইহা আমাদিগকে দেওয়া 
হইয়াছে তাই আমরা পাইয়াছি এবং ইহার সুখ সম্পদ উপভোগ 
করিতে পারিতেছি। এখন আর একটী কথা বিবেচনা কর, যে- 
বস্ত দান মাত্র, অর্থাৎ_যাঁহা আমাদের ইচ্ছাতে পাই নাই, কিন্ত 
অপরের দয়াতে পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের কোন দাওয়া 
থাকিতে পারে কিদা * * * যেটি আছে সেজন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া 
উচিত। তেমনি 'বলি মা! আমার আদরের মা; তুমি 
কাদিও না। * * * শিশুগণ মায়ের হাতে প্রহার খাইয়া 
অশ্রজলের ভিতর হইতে যেমন “মা” “মাঃ করিয়! মাকেই ভাকে, 
আমরা কীদিতে কীদিতে তীহাকে ভাকিব। এ কেমন মিষ্ট। 
তুমি আজ সেইরূপ করিয়া সেই জগন্মীতাকে ডাক । আমার 
এরূপ বোধ হইতেছে যে, যেন তুমি আমার গলা জড়াইয় বুকে 
মাথা দিয়া কীদিতেছ এবং আমি তোমার চক্ষের জল মুছিয়া 
দিয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেছি; “লক্ষী মা কেঁদ না”-_তাই বলি 
নদী মাকেদনা। 
তোমার অপদার্থ 3০৭ 18161 
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী” 
কেবল কি নবীনচন্দ্র রায় যহাশয়ের পরিষারের সহিত এমন 


৯৩ শিবদাখ-জীবনী | 


সবপ্থতী ছিল। শুাঁজার লোকনাথ মৈত্র মহাশগ্ন অপগণ্ শিশু 
সস্তাপর্দিগকি রাখিয়া যখন পরলোক গমন করেন, তাঁর 
সম্তানদিগের জন্যও শিবদাথ এইক্প ব্যাফুল হইতেন। লোকনাথ 
বাবুকে আমরা জোঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতাষ । জানি না লোকে 
আপনার জ্বেঠামহাশয়কে এত আপনার ভাবে কিনা ? লোকনাথ 
বাবুর সন্তানগণ শিবনাঁথকে “কাকাবাবু” বলিয়া! ডাকিত--শিবনাথ 
তাঁদের “কাকা”র চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিলেন না । এই যে পরকে 
আপনার করা, ইহার ভিতর কিছুমাত্র লৌকিকতা বা দূরত্ব 
ছিল না। 

১৮৮৯ সালের এপ্্রিল মাসে শিলং ব্রাহ্মদমাজের সেল! হইতে 
করেকটী খাসিয়! ভদ্রলোক ব্রাঙ্গধর্থ্ের বিষয় জানিবার জন্ত ইচ্ছা 
প্রকাশ করে, শিলং ব্রাঙ্মঘমাজে দেই চিঠিখানি কাঁধ্য নির্ববীহক 
সভায় প্রেরণ করিলে--শিলংএ ব্রাক্গপ্রচারক প্রেরণের বিশেষ 
আঁবশ্তকতা সকলে অনুভব করেন--(সেই সময় হইতে শ্রীঘুক্ত 
নীলমণি চক্রুবত্তঁ মহাশয় এই কাজের ভাঁর গ্রহণ করেন । নীলমণি 
বাঁবু এই কার্ষ্যে জীবন দিয়াছেন । 

১৮৯* সালের ১৬ই মে ব্রাঙ্ম-বালিকাশিক্ষালয় প্রতিহিত হয়। 
এই বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠাধিষয়ে আননামোহন বনু মহাশয়ের অপরিসীম 
উৎসাহ ছিল। শশিবনাঁথ বিষ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পূর্ব 
হইতেই শয়নে প্বপনে বিদ্যালয়ের চিস্তুয়ি মগ্র হইয়াছিলেন। সে 
একাগ্রতা, ব্যাকুলত, ও উৎসাহের কথা এখনও আমায় হাদয়ে 
গাথা আঁছে। বিষ্ভালয়ের সরাগরমের কথা যখন উপস্থিত হয় 
আনন্দমোহন বন্ঠু মহাশয় বলিয়াছিলেন। “জান শিক্ষার জয় 
ময়! শিক্ষায় স্থাপন করিব) বিস্তালয় নাম রাখিব না-আমর 
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প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবন্ত করিব, পু'থিগত বিছ্যা লগ) সুতরাং চেয়াঞ 
টেবিলের আবন্যক্ষতা কি? আমাদের বালিকার যাছুর পাতিগ্না 
পড়িবে, তাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিবার কোন বাঁধা থাকিবে 
না”। শিবনাথের ইচ্ছা ছিল না যে, বিশ্ববিদ্ালয়ের ছাচে 
এখানকার শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। বিশ্ববিগ্ালয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা 
নাই, অথচ যাহা শিক্ষা করা মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীব--সেরূপ 
শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে হয়, এই তার ইচ্ছা ছিল। আনন্দমোহন 
বঙ্গ মহাশয়ের ও শিবনাথের তখনকার উতৎসাহপূর্ণ মুখশ্রী। আমার 
এখনও মনে আছে। ১৩নং কর্ণওয়ালিশ গ্রীটের বাহির বাড়ীর 
একতালায় মাহুর পাতিয়া ১৫টা বালক বালিকা লইয়া, বিষ্তালয় 
বসিয়া গেল। শিবনাথ ব্রাঙ্গ-বাঁলিকাশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা 
আহার নির্জ্া তলিয়! গিয়াছিলেন ! সে চিন্তা ও সে পরিশ্রম বৃথা 
যাঁয় নাই। আজ ব্রাঙ্গ-বালিকাশিক্ষালয়ের কি অবস্থা ! হৃঘয়- 
শোণিতপাত না করিলে, কোন মহৎ কাধ্য এ সংসারে দীড়ায় না । 
আমর! সচরাচর বড় বড় কার্ম্যের হৃচনা দেখি, 'অমুক কমিটি নিধুক্ত 
হইয়াছেন, কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে, যত বড় কমিটিত-যত খ্যাতনাা 
ব্যক্তিই সেই সভার সভ্য হউন না_কাঁধ্য করে ছুই তিন জন 
ব্যক্তি! অন্ততঃ ছুই তিন জনের হৃদয়শোণিত ক্ষরিত না হইলে 
কোন বড় ক্কান্ধ দাড়ায় না। গাছের গোঁড়ীয় যেমন জল দিতে হয়ঃ 
মহৎ কার্যোর শৃচনায় তেমনি শোঁণিতপাত করিতে হয়, তবে সেই 
কাজ দীড়ায়। শিবনাথ যখন যে কার্ধা করিতেন, পাগলের গ্কার 
করিতেন, তাহাতে আপনার কষ্ট অন্বিধার কথা মুহ্র্তমান্জ হৃদয়ে 
স্বান'দিতেন না । আঁর এক বিশেষত্ব দেখিয়াছি, বখল যে কার্থ্য 
করিতিস, অমর প্রাগ এমনি ঢালিয়া দিয়া করিতেন, যে সেই 
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সময়ের মত, আর কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেন না। সেই 
কার্ধ্যে সিদ্ধফাঁম হুইয়া তবে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেন। সাধারণ 
্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় এই একাগ্রতা, সিটি কলেজ স্থাপনের 
সময় এই ভাব--আর চক্ষে দেখিয়াছি, ত্রাহ্ম-বাঁলিকা শিক্ষালয় 
প্রতিঠার সময় কি তন্ময়তা, কি একাগ্রতা ! কি উৎসাহ? সেই 
সময় অন্য মনস্কতার জন্য কত যে ভূল করিতেন ! একদিন ধোপার 
বাড়ী হইতে মসারি কীচিয়া আসিয়াছে, মসারিখানি আলনা হইতে 
লইয়া, চাদরের মত কীধে ফেলিয়! চলিয়াছেন! একদিন ব্রাহ্ম- 
বালিকাশিক্ষালয়ের চিন্তায় মন এমমই পূর্ণ যে, সেই চিন্তায় মগ 
হইয়। আহারে বসিয়া ডালের বদলে জল দিয়া ভাত মীথিয়া বেশ 
খাইয়া যাইতেছেন, আমর! যখন সকলে হাসিয়া উঠিয়াছি। “ও বাবা। 
কর কি? তখন চৈতন্ত হইয়াছে--আর সেই অটহান্তের রোল? 
অন্যমনস্বতাঁর জন্য এ জীবনে কত যে দুর্ঘনা হইয়াছে তাঁর অন্ত 
নাই-কতবার ট্রাম হইতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়াছেন। কতবার 
পড়িয়া হাত পা কাটিয়াছেন, কতবার মাথা ঠুকিয়! মাথা কটিয়া- 
ছেন। আমরা শশব্যস্ত থাঁকিতাম; আর কতবার বলিয়াছি, 
“আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মান্ব যদি তুমি গাড়ী চাঁপা পড়িয়া 
মারা না যাও । 

্রাঙ্ম-বালিকাবিগ্ঠালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁকে সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে স্থাপিত দেখিয়! ১৮৯* সালের শেষ ভাগে শিবনাথ প্রচার 
ঘাঁতা করিলেন। লানা কারণে এ যাতও চিরল্মরণীয়। এই সময় 
'তিলি ডায়েরিতে প্রতিদিনের কার্য ও চিন্তা, লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! এধার প্রচার যাত্রা করিবার পূর্বে 
'আমার মনে এক আশ্চর্য ভাবের উদয় হইল, মন বলিতে লাগিল 


অষ্টাদশ অধ্যায়। ২৩৭ 


' এবারে বাঁধার কোন বিপদ হইবে | আমি ডায়েরিতে লিখিয়া- 
ছিলাম যে, প্বাবা প্রচার যাত্রা করিলেন, কি জানি কেন আমার 
মনে হইতেছে, বাবার কোন বিপদ হবে।” কি বিপদ বুঝি 
নাই--কিন্ধ প্রাণে যেন কি আতঙ্কের ছাঁয়া পড়িল। একথা 
ডায়েরিতে লিখিয়াছিলাম, মনেও ছিল এবং পরে যাহা ঘটিল, 
তার সঙ্গে আশ্মর্য্যরূপে মিলিয়া গেল! এ জীবনে, আরও 
কখন কখন এমনি করিয়া! পরবর্তী ঘটনার ছায়া, হৃদয়ে পড়িয়াছে, 
এবং অন্তের জীবনেও হয় দেজন্য এখানে সে কথার উল্লেখ 
করিলাম । ্‌ 

১৮৯* সালে মাদ্রাজে এই চতুর্থবার প্রচার যাঁজা। 
এই সময় কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন, আহারে, বিহারে অশেষ 
ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। শিবনাথের পক্ষে ইহা 
কিছু আর নূতন নয়, তবে দেহের শক্তি বয়সের সঙ্গে হাঁস হইয়া 
আসে, সুতরাং শরীরের উপর অত্যাচার তখন আর অবাধে 
সহ্‌ হয় না। এবারে গুরুতর শ্রমের ফলে কঠিন পীড়া হইয়া 
মৃত্যুমখে পতিত হইলেন। দে ঘটনা বলিবার পূর্য্রে তাঁর 
ডায়েরি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়! দেখাইতেছি। 

[308 09০0০)৫7 ১9০, 
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এই সময় কেবল যাল্দ্রাজ নয় কাঁলিকট, কোহিস্বাটুর, ভ্রিচিনা- 


২৩৮ শিবনাগন্জীবনী | 


গল্পী, বাঙ্গাঝোর বেজওয়াডা; মস্লিপটম প্রস্থৃতি স্থানে প্রচার 
ক্মরেল। এবারক্ষার প্রচার যাত্রার বিষয় ভায়েরীতে এক্নপ 
লিখিতেছেন 
2701) 78100215 1891. 

বেজওয়াঁডা হইতে আমি মস্লিপটম্‌ যাই। সেখানে একদিন 
এেকটী 5617007 আর একদিন একটা বক্তৃতা হয়, সেখান হইতে 
ফিরিয়া বেজওয়াভ| হইয়া রঘুমাহেন্দ্রী গমন করি। সেখানে ১৫ই 
নবেস্বর শনিবার পৌঁছি, এবং সেই দিনই একটা বকৃততা করি । ১৬ই 
নবেঘ্বর আর একটা বক্তৃতা করি। ১৭ই নবেম্বর সোমবার সেখান 
হইতে যাত্র! করিয়া! ১৮ই নবেষ্বব মঙ্গলবার কোকোনদা পৌছি। 
সেই দিনই সেখানে একটা বক্তৃতা করি। সেই দিনই শরীর অসুস্থ 
বোধ হইতে লাঁগিল। পরদিন একটী বক্তৃতা! করিবার ইচ্ছা ছিল, 
শরীরের অন্ুস্থতাবশতঃ তাহা হইল ন1। তৎপর দিন, অর্থাৎ-_-২এ 
"নবেশ্বর আবার বেজওয়াডা যাত্রা করিবর দিন। সেদিন প্রাতে 
আমার বাসাতে উপাসনা হয় ও আমি একটি উপদেশ দি। তৎপরেই 
আমায় জর হয় এই জবর অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া ভয়ের কারণ 
হইয়াছিল। মিঃ বাঁজেন্্রলাল মৈত্র মৃত গুরুদাস মৈত্রের পুত্র 
আমাকে তার বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখেন। এখান হইতে বিরাজ 
হেম। শশীতৃষণ বন্থ, ডাক্তার বিপনচন্ত্র সরকার আমার চিকিৎসা 
ও শুশ্রষার জন্য যাঁন। তারা ২৯এ নবেম্বর . সেখানে উপস্থিত 
হন। প্রায় মাঁসাবধি আমার জর থাঁকে। ২এ ডিসেম্বর 
আমার জর ত্যাগ হয়। ২৬এ ডিসেম্বর সেখান হইতে যাত্রা 
করিয়া ৩%এ ডিদে্র কলিকাতায় উপস্থিত হই। আমি 


মাজে যাইবার পথে এই ব্রত লইয়াছিলাম যে, ক্সাগামী 








অষ্টাঙ্ছশ অধ্যায় । ২৩৯ 


“জন্মদিন, 'অর্থাৎথ_-৩১এ “জানুয়ারির পূর্বে বাইবেল হইতে শ্বীশ 
এবং পলএর উক্তিসকল পুনরায় পাঠ করিয়া এই উভয় 
চক্রিত্র তিন মাস কালের মধ্যে বিশেষরূপে অনুধ্যান করি, 
তদনুসাকে মাজাজ বাসের সময় বীতভিমত 1091 (957619 
3 [01501950020] পড়িতাম। কোঁকোনদায় গীড়িত 
হওয়াতে ভয় হইয়াছিল যে বুঝি আমার ব্রত আর রক্ষা করিতে 
পারা গেল না। ঈশ্বরের কৃপায় একটু সুস্থ হইয়৷ আঁবার পড়িতে 
আরম্ত করিয়াছি । ছয় সাত দিন 29091281091 £81997-এ 
ছিলাম, তাহাতে অনেক চিস্তা করিয়াছি ও অনেকগুলি [279851155 
পড়িয়া ফেলিয়াছি। এখন কেবলমাত্র 12001510195 10 606 
17165107065 21710 4১015 3১ 5 70201-এর জীবন যাহা আছে, 
তাহা পড়িতে বাকী আছে। তাহাও এই কয়দিনে পড়িয়া ফেলিব 
তাহা হইলেই আমার ব্রত সাঙ্গ হয়। অগ্য মঙ্গলবাঁর, বুধ ও বৃহস্পতি 
এই ছুই দিনে পড়িব, ও আরও চিন্তা করিব, শুক্রবার এই উভয় 
চরিত্র অন্ুধ্যন করিয়া, যাহা প্রতীতি হইল তাহা লিখিব-- 
শনিবার জন্ম দিন। সে দিনে আগামী বর্ষের কার্ধ্য প্রণালী 
স্থির করিয়া ফেলিব 1” 

কোঁকোনাদায় যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল, তাহার বিবরণ 
গিতৃদেব আত্মচরিতে বিবৃত কৰিয়াছেন। এখানে তার 
পুনকরুক্তি নিস্রয়োজন। আমরা কোকোনাদায় গিয়া তার 
থে আবস্থা দেখিয়াছিলাষ তাহা অবর্ণনীয়। আমাদের পাইয়া 
তার কত আশা, কত আনন্দ! আমাকে ভগ্ন কণ্ঠে তিনি 
নিঙ্কে, কঠিন আরে যখন অচৈতন্ত থাঁকিতেন, তখন অমরদিগের 
টা ফেমন উজ্জল ভাবে শুনিতেন তাহা বলিয়াছিলেন। 


২৪০ শিবনাথ-জীবনী । 


আমাদের শুনিয়া মনে হইয়াছিল, বোধ হয় পরলোকে একবার 
পা দিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন তাই স্বকর্ণে অমরদিগের 
গাঁনও গুনিয়৷ আসিয়া থাকিবেন। যে প্রকার কঠিন টাইফয়েড 
হইয়াছিল, পরলোক হইতে ফিরিয়া আসা বই আব কি? এই 
কঠিন গীড়া হইতে উঠিয়া শিবনাথেব স্বভাবতঃ ছুর্বল শরীর 
আরও দুর্বল হইল। তিনি বলিতেন, বেশ বুঝিতে পাঁবি, 
মন্তিফ্ের শক্তি হাঁস হইয়া গিযাছে আর পূর্বে স্তাঁয় মানসিক 
শ্রম অবলীলাক্রমে কবিতে পাবি না। কিন্তু এখানেই তাৰ 
জীবনে প্রবল কর্ম্ম্য যুগেব অবসান হয় নাই। 


উন্নজিহস্ণ অঅন্থ্যাম্থা । 
সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠ।। 


সেবার মাকাক্ষাই শিবনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি 
কবে “সমদর্শার” পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন 
'আমি বড় £ুঃখীঃ তাতে ভঃথ নাই, 
পবে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই, 
নিজে ত কাদিব; কিন্ত মুছাইব 
অপরেব জাখি ; এই ভিক্ষা চাঁই 
সত্য ! ধন, মান? চাহে না এ প্রাণ 
মদ্দি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই 
খাঁটিতে বাঁচি, খাটিয়া মরিব, 
এই বড় আশা পূর্ণ কর তাই। 
তখন হইতে প্রতিদিন, প্রতি মুহুর্তে, সেই প্রার্থনা কার্যে 
পরিণত করিতেছিলেন। খাটিবার জন্য বীচিয়াছিলেন; খাটিতে 
খাটিতে মরিবেন। এই শাঁর আশ! ছিল। দীর্ঘ জীবনে দেখাইয়া 
গিয়াছেন এ কবিতা ফেবল কবিত্ব নয়, প্রাণের গভীর প্রার্থনা 
ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে । খাটিবার জঙ্কা তিনি নিয়ত ব্যস্ত 
ছিলেন। সেবার আকাঙ্ষায় শিবনাথ নিত্য নুতন নূতন 
কান্যে প্রাণ ঢালিয়। দিতেন) সাধারণ ব্রাক্ষপমাজের এমন কোন 
কাধ্যের অনুষ্ঠানি হয় নি যাঁর জন্ত শিবনাথ অশেষ প্রকার 
পরিশ্রম না করিয়াছেন । নানাবিধ কাধ্যের মধো আকষ্ঠ নিম 


১৩ 
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খাক্ষিয়াও ইলগ্ডে থাকিতে থাকিতে, এক প্রক্ষার অশান্চি 
উপস্থিত হইল। এত আয়োজন, এত প্রতিষ্ঠান সকলই বিফল 
বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। 

এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু করিয়াছেন, সকলই পগুশ্রয 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইংলগড হুইতে ফিরিবার পথে তিনি 
ভাঁয়েরিতে একদিন এমন কয়টা কথ! লিখিয়াছিলেন, যে-ভাব 
হইতে পরে সাধনাশ্রমের, উৎপন্তি হইয়াছিল বলিয়৷ আমি মনে 
করি। 
৪5, 9. 011119. 1011) [)00601701)21, [888 

ব্রাঙ্মসমাজের একদল সেবক প্রন্তত কর! যায় কি না, যাঁহাবা 
00027780190 অনুসাঁবে থাকিবেন। স্বভঃপ্রবৃতত হইয়া যিনি 
যাহা দিবেন, ও শ্রমের দ্বারা অঙ্জিত, হইবে। তদ্বারা তাহাদের 
ভরণপোষণ হইবে। একান্ত প্রার্থনার সহিত তাহার চরণে হত্যা 
দিতে হইবে।” 
“১৩ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার ১৮৮৯ 

রাত্রে কা্যনির্বাহক সভার অধিবেশনে যাওয়া গেল। 
উপাসকমগ্ডলীর আগামী বর্ষের কার্যের বিষয় কথ! হইল। 
উপারকমগ্লীর সভাগণ আমাকে স্থায়ী আচাষ্য মনোনীত 
করিয়াছিলেন; ক্লীর্ধ্যনির্বধাহক সভার অনেকে তাহা উচিত বিবেচনা 
করিলেদ না। কলিকাতায় আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি ন! 
হইলে, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাঞ্জের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আস্থা 
জন্সিতেছে না; এবং উপাসক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি 
না হইলে সে উন্নতি হইতেছে না। আমি €ে কলিকাতাতে 
স্থির্ারে বসিয়া কা করিব তাহা ঘটিয়া উঠ্িতেছে না 





শিবনাথ ( প্রৌট়াবস্থ। 
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কাধ্যনির্বাহক মভাঁতে, ও তাহার বাহিরে এরূপ অনেক লোক 
রহিয়াছে, যাহাদের মনে এই আশিঙ্কাঁটা যে, একা! আমার হাঁতে 
অনেক শক্তি সঞ্চিত হইতেছে সেটা ভাল নয়। দ্বিতীয়ত; অনেকের 
এরূপ ভাব যে, আমাকে একেবারে কলিকাতায় ধরিয়! রাখিলে 
সমাজের অনিষ্ট হইবে। যাহাঁহউক এই বিরোধী শক্তির সহিত 
সংগ্রাম করিয়া আমাকে অগ্রসর হইঠে হইবে। এবং সমাজের 
হিতার্থে যাহা কর্তব্য তাহা করিতে হইবে ।” 

এই কয় লাইনের ভিতর নুষ্পষ্ট তিনটা ভাব দেখা যাইতেছে । 

(১) উপাঁসক মণ্ডলী তাহাকে স্থায়ী আচার্য্য মনোনীত করাতে 
কার্য্যনির্ধাহক সভ। তাহ! হইতে দিলেন ন!। 

(২) কলিকাতার সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত না হইলে 
সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের প্রতি লোকের অন্নরাগ ও আস্থা জন্মিবে 
না। 

(৩) বিরোধী শক্তি সমাজে মাছে তার সহিত সংগ্রাম 
করিয়া অগ্রসর হইবার জগ্ত তিনি প্রস্তত। 

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার ভিতর এই সকল ভাব কি করিয়া 
কার্ধ্য করিয়াছে তাহা আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব। সাধনাশ্রম 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিবনাথের কথাই দিতেছি £-- 

“১৮৯১ ্রীষ্টাবের বর্ধাকাল হইতে অন্তরে গুরুতর অতৃপ্তি 
উপস্থিত হয়। ব্রাঙ্গসমাজের কার্য্যকলাপে মন নার তৃপ্ত হয় না) 
সকল কাধ্যের মধ্যে কি এক প্রকার অসারতা! অনুভব করিতে 
লাগিলাম। এই অতৃপ্তি দিন দিন এতই বৃদ্ধি পাইল যে শয়ীর 
মন ছই-ই অনুস্থ হইয়া পড়িতে লাঁগিল। * * *ক্রেমে মনের 
অতৃপ্তিটা এত বাড়িয়া উঠিল যে অবশেষে কধিকাতায় কার্ধা 
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কোলাহলের মধ্যে থাকাঁটাও যেন অসহ্‌ হইয়! উঠিল । এই প্রকার 
মানসিক অবস্থাতে ১৮৯১ খুষ্টাব্ধে নবেশ্বর মাসে বালীগঞ্জে 
পদ্মপুকুর রোড ৪২নং বাটাতে সপরিবারে উঠিয়া গেলাম। 
বালীগঞ্জে গিয়া অনেক দিন নিজ্জন উদ্যানে, নির্জন গৃহেঃ আত্মার 
অবস্থা ও সমাজের অবঙ্গাব বিষয় চিন্তা ও প্রীর্থনা করিতাম। 
যতই চিন্ত। ও প্রার্থনা করিতাম ততই মনে অতৃপি বাড়িত ।” 

“ক্রমে মাঘোৎ্সব আসিয়া উপস্থিত হইল । অতৃপ্তি এত অধিক 
যে মনে মনে এই সংকল্প উদ্দিত হইতে লাগিল যে; কিছুদিন 
সকল কার্যধা হইতে অবন্যত হইয়া, নিজ্জনে পাঠঃ চিন্তা) ভজন, 
সাধনাদির দ্বারা আবাব প্রস্তত হইব। মাঘোংসব যত সন্নিকট 
হইতে লাগিল ততই মনে এই ভাব জাগতে লাগিল ষে। 
একদল বিশ্বাসী ও প্রেমিক সাধক চাই ধাহাঁরা ব্রাঙ্মধন্ম সাধন, 
ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার ও ব্রাহ্মদমাজের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ 
করিবেন ও ঘনিষ্ একতাস্থত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজের মধ্যে নৃতন 
জীবন আনিবাঁর চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই দলের গঠন ও 
কার্ষাপ্রণালী বিষয়ে চিন্তা তখনও মনে উদয় হয় লাই । কেবল 
প্রয়োজনীয়ত! অন্রভব কন্পিতে লাগিলাম । এব* এইরূপ একটা দল 
গঠনের চেষ্টা করিতে হইনে, এই বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইতে লাগিল । 
এই ভাব লইয়! থরিঘষ্টিতম মাঘোৎ্সবের প্রীতঃকালের উপদেশ 
দেওয়া গেল। উপদেশের বিবয় ছিল “ঈশ্বর বিশ্বার্মী প্রেমিক 
জনকে আপনার জগ্য রাখিয়াছেন |” 

“উন্তদিব্স 'অপরাক্তে মন্দির মধ্যে যখন বসিয়া আছি তথন 
হস্তলিখিত কয়েকপংক্তি আমার হস্তে অপিত হইল, তাহাতে-_ 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, “উপস্থিত ব্যক্তিমিক্জের মধ্যে অনুরাগী 


শি 
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ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়। একটা বিশ্বাসী দল গঠন করা 
হউক।” আমি তাহাতে এইমাত্র লিখিয়া৷ দিলাম যে, “এইরূপ 
সংকল্প আমার অন্তরে উদয় হইয়াছে, কিন্ক অগ্য প্রকাশ্ঠভাবে 
সকলকে আহ্বান করিব কিন! তাহা স্থির করিতে পারিতেছি 
না।” সমস্ত অপরাহ্ন কাল এই চিস্তাতে যাপন করিলাম, 
অবশেষে প্রকাশ্তভাবে সকলকে আহ্বান না করা স্থির করিলাম । 
সংকল্প করিলাম ১লা ফেব্রুয়ারি এই বিশ্বাসী দল গঠনের 
সত্রপাত করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার সন্কল্পের সঙ্গে 
সঙ্গেই এই চিন্তার আবির্ভাব হইল যে, এই দল গঠনের ব্যয় 
কিরূপে চলিবে, অমনি দৃষ্টি ঈশ্বরের করুণার দিকে উখিত 
হইল। এই ইতিবৃত্বের প্রারস্তে ভগবৎগীতা! ও দীয়ুদের গীতাবলী 
হইতে যে ছুই বচন উদ্ধৃত কর! হইয়াছে তাহা বারবার মনে 
উদ্দিত হইতে লাগিল। বচন ছুইটা-_ 

“অনন্যাশ্চি্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুপাসতে তেষাং নিত্য- 
ভিযুক্তানাঁং যোগ ক্ষেযং বহামাহম্‌।” গীতা 

“[161,010 1900 51002015021] 001 এ80 
এইরূপ চিন্তা যখন চলিতেছে, তখন ইংলণ্ড হইতে প্রফেসার 
নিউম্যান প্রায় ৩*. টাকা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। 
লিখিলেন আমি যে কোন কার্যে এই অর্থব্যয় করিতে পারিব। 
তাষিলাম উহ! স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরিত। উহা এই বিশ্বাসী দল 
গঠনে ব্যয় করিব বলিয়া সংকল্পা করিলাম। ক্রমে ১লা 
ফেব্রুয়ারি উপস্থিত। উক্ত দিবস প্রাতে কতিপয় ব্রাহ্ম-বন্ধুকে 
নিম্্রণ করিয়। উপাসনা পূর্বাক ৪৫নং বেলিয়াটোলা লেন 
ভবনে, প্রার্ছগ পরিচাঁরফ দলেয় শৃতীপাত করা গেল। *** 
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গ্রফেসাঁর নিউম্যানের প্রেরিত অর্থদারা একটা পুস্তকের আলমার!) 
ছুইথানি চেয়ার ও একটা ডেস্ক খরিদ করা গেল। আরগু 
কিছু অর্থ হস্তে রহিল।” 
এই প্রকারে ১৮৯২ জালের ১লা ফেব্রুয়ারি সাধনাশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা হইল। বিশ্বাস বৈরাগ্য ও নেবার মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহথণ 
করিয়া ব্রাঙ্গসমাজের সেবার জন্য শিবনাথ একদল বিশ্বাসী ভক্ত 
সেবককে ডাকিলেন। বারা তার এই কার্যে যোগ দিলেন। 
তাদের প্রতি শিবনাথ নিজের পুত্র কনা 'মপেক্ষা অধিক 
ভালবাসা ও যত্ব প্রার্শন করিতেন। পিতা যেমন পুত্র কন্তার 
ভার বহন করেন--তিনিও তেমনি পিতার ন্যায় তাদের সকল 
ভার আনন্দিত চিত্তে বহন করিতেন। প্রথমে গুরুদাস চক্রবর্তী 
চশ্ীদাশ্রষের পরিচাঁরক ব্রত গ্রহণ করিলেন । েই সময় তিনি 
ময়মনসিংহ ইনসটিটিউসনে শিক্ষকত! করিতেন । তংপরে কাশীচন্্ 
ঘোষাল আসিয়। যোগ দিলেন। ক্রমে সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, 
রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি আসিয়। যোগ দিলেন। এইরূপে 
সাধনশ্রিম প্রতিষ্ঠায় শিবনাথ স্বাধীনভাবে নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্বে 
এই গুরুতর কার্য হন্তক্ষেপ করিলেন। প্রথমে সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের কার্ধ্নির্বাহক সভার সহিত ইহার ফোন যোগ 
ছিল নাঁ। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় পরিচারকদিগের ভরণ- 
পোষণের জন্য স্বেচ্ছারুত দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে? 
ধণ কদীচ কর! হইবে না এই নিয়ম করিয়ছিলেন। অর্জ 
মূলার যে ভাবে ইংলগ্ডে আশ্রম বাটাকা স্থাপন করিয়া স্বেচ্ছা দত্ত 
দানের দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার চালাইচতছিলেন, 'শিবনাথ 
স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন--সেই ভাব তার হারে 
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ছিল। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কোন অভাব 
থাকিবে লা; এই তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যে আলম্তবিহীন 
হয়! নিঃম্বার্থভাবে কার্ধ্য করিবে সে কি কখন ভগবানের 
রাজ্যে অভুক্ত থাকিতে পারে? এই তাঁর হৃদয়ের বিশ্বাস 
ছিল। সেই বিশ্বাস কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইলেন। এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, কি দায়িত্ব কি ব্যয়ভার মস্তক 
পাতিয়া লইলেন--কত শত শত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল-_ 
শিবনাথের ভয় নাই তিনি অফুতোভয়ে, নৃতন ভাবে নূতন 
উৎসাহে এই কার্ধ্য ব্রতী হইলেন । 

স্বত:ই একটা প্রশ্ন মনে উদ্দিত হয় যে, কর্মের আবর্তের 
ভিতর ডুবিয়াও কি জন্য তাঁর মনে অকন্মাৎ দারুণ অতৃপ্তি 
উপস্থিত হইল? তিনি খন “দাধলাশ্রম” প্রতিষ্ঠা "রেন, 
তখন ১৪ বৎসর, ধরিয়! তিনি কাধ্যনির্ধাহক সভার অধীন 
থাকিয়া ত্রাঙ্গসমাজের সেবা করিয়াছেন। অন্যন্ি সমুদয় 
প্রচারকের প্রায় কার্যনির্বাহক সভার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। শিবনাথের অল্প বিস্তর যে হয় নাই, তাহ! নহে। 
কতবার ষাধারণ ব্রার্ঘসমাজের প্রচার ফণ্ড হইতে যে যৎসামান্ত 
অর্থ সাহাষ্য গ্রহণ করিতেন, তাহাও ফেলিয়া! দিয়াছেন। 
কাধ্যনির্বাহক সম্ভার সভ্যদিগের সহিত অনেক ধর্ষণের তৃষ্টাস্ত 
তার ভায়েরির ভিতরই দেখিতে পাই। 

প্রথমত:-_ত্রাহ্মমিশন প্রেস লইয়া! সংঘর্ষ । শিবনাথ বলিলেন 
সমাজের একটী নিজের প্রেস না হইলে চলিবে না। পূর্বে 
এফটা প্রেস করিয়া! সুফল হয় নাই অতএব কার্ধ্যনির্ববাহক 
সত কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজি হইলেন না । শিবনাথ 
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নিজের দায়িত্বে প্রেস করিলেন--নিজে গিয়া যন্ত্র টাইপ প্রভৃতি 
কিনি আনিলেন। নিজে প্রেস দেখিতে লাগিলেন । সেই 
প্রেঙ্গে ত্রাঙ্ষসমাঁজের সমুদয় কাঁজ হইতে লাগিল-_-অথচ সমাজ 
প্রেসের দায়িত্ব লইতে রাজি নহেন। শিবনাথ যত বুঝাইতে 
চেষ্টা করেন যে প্রেস লইতে ক্ষতি নাই--আমার সময় শক্তি 
বৃথা এই প্রেসের জন্য নষ্ট হইতেছে--তখন কোন কোন সভা 
উত্তর দ্রিলেন, “এত বাক্বিতণ্ডা অনুনয় বিনয় কন? প্রেস 
'আপনার নিজের সম্পত্তি করে রাখুন না 1” শিবনাথ দ্বণাভরে 
উত্তর দিলেনঃ “মশাই ! সম্পন্তি করিবার জন্য ব্রাহ্ষসমাজে আসি 
নাই (” অবশেষে অনেক চেষ্টার পর সমাঙ্গ প্রেসের দায়িত্ব 
লইলেন। এখন জিজ্ঞাসা করি প্রেসটা কি সমাজের একটা 
লোকপপানের পথ! এই প্রকারে অনেক কার্ষে বাধ। পাইয়[ছেল, 
তবু অশেষ সহিষ্তার সহিত দশজনের মতের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়া কাক্জ করিয়া গিয়াছেন। কখন সরিয়া পড়েন 
নাই। কিন্ত নিয়মতন্ত্র এণালীঘতে সকলের বান্তিত্বের সমান 
সন্মান রাখিয়াও তিনি কাজ কত্রিয়া বুঝিতে পারিলেন এই যন্ত্র 
'আধ্যাত্মিকত! বুদ্দির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে । মন্ত্রীর কিঞ্চিত 
সংস্কার আবশ্যক । তিনি সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । 
এখন সাধনাশ্রষ প্রতিষ্ঠার মুল ভাবটা শিবনাথের নিজের 
কথায় বলি। সাঁধনাশ্রম স্কাপিত হইলেই শিক্ষমাথের আজন্মের 
ক্মন্তরক্জ বনধুগণ যথা--আনদনদমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত 
গুরুচরণ মহলাননিশ প্রসৃতিও তার প্ররূতভাব বুঝিতে না 
পারিয়। এই মহৎ কার্যে সহানুভূতি করা দুরে থাক দারুণ 
সন্দেহের চক্ষে তত্ব কার্ধ-কলাপ দর্শন করিতে লাগিলেন । 
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ব্রা্গসমাজের মধ্যে একদল লোক তার বিরদ্ধে নানা কথা 
বলিতে লাগিলেন, যথা--শাস্ত্রী গুরু হইতে চাঁন, আত্মকর্তৃত্ব 
জাহির করিতে চান” ইভ্যারদ্দি। বন্ধুদিগের তীব্র কটাক্ষে 
শিবনাথ অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইলেন বটে, কিন্তু পশ্চাঁৎপদ 
হইবার লোক তিনি ছিলেন না । ১৮৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর 
সমুদয় ব্রাঙ্মবন্ধগণকে আনন্দমোহন বস্থ মহাশয়ের ভবনে ভডাঁকিয়া 
সাঁধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা কবিবাঁর প্রারুত ভাব অতি সরল, অকপট 
ভাষায় তীহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ভাঁর মধ্যে আসল 
কথাগুলি এখানে উদ্ধত করি-_-“আমি বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ 
গ্রবৃত্তির উৎকর্ষের দ্বারাই আধ্যান্মিকতার উৎকর্ষের বিচার 
করি। আমার সংস্কার) বিগত ১৪ বৎসর আমাদের বৈরাগ্য ও 
স্বার্থনাশ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। সমাজের ধর্মজীবনকে 
গাঢ় ও ঘনীভূত করিবার জন্ট বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় 
নাই। প্রথম এই ১৪ বহসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
সভ্য এবং এতৎসংক্ষ্ট বাক্তিগণ কলিকাতা শহরে প্রীয় 
আট দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রচারক 
সংখ্যা 'আঁট জন ছিল, ক্রমে চার জনে টীড়াইয়াছে। ষে চাক জন 
আছেন তারাও এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া কার্ধ্য করিতে 
পারিতেছেন না|” 

“দ্বিভীয়তঃ--এই ১৪ বৎসয়ের মধ্যে আমাদের হাত দিয়া ও 
আমাদের চক্ষের উপর দিয়া কত ঘুবা পুরুষ চলিয়া গেল 
যাহাদদদিগকে এক সষয়ে মনে হইয়াছিল যে, তাঁরা বিষয় 
স্থখের দিক্ষে না চাহিয়া ভ্রাঙ্গসমাজের লেবাতে দে মন অর্পণ 
করিবে, কিন্ত একে একে সকলেই বিষয় সুখের পশ্চাতে 


চি 
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ধাবিত হইল। যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী দশখাঁনি ছাতকে একত্র 
করিয়া ঈশ্বরের কাজে লাগাইবার একটা প্রধান যন স্বরূপ) তাহা 
আমাদের একটা কণ্টকম্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরের প্রতি 
অগ্রেম প্রদর্শন ও পরম্পরের দোষ দর্শনের একটা ক্ষেত্র হইয়া 


শিবনাথ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার যে সকল কারণ 
দেখাইয়া ছিলেন, তাঁর মধ্যে এই কয়টা প্রধান-_ 

১। ব্রাঙ্গেরা ধনৈশ্বর্যে বাড়িতেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রচারক 
সংখ্যা কমিতেছে। 

২। সাধন ক্ষেত্রের অভাবে লোকের ধর্মভাব ক্ষীণ 
হইতেছে। 

কাধ্য নির্বাহক সভা নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে আধ্যাজ্িকতা বৃদ্ধির 
উপায় করিতে পারিতেছে না। এই শেষের কথাটা বড় 
গুরুতর কথা ! ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভায়েরিতে যে 
লিখিয়াছিলেন__তাহাতে দেখিতেছি, কার্্যনির্বাহক সভা! তাহাকে 
স্থায়ী আচার্ধ্য হইতে দেন নাই--স্থাধী আচার্ধ্য উপাসক- 
মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন, তাহা ন৷ 
দেওয়াতে আধাম্বিকত! বৃদ্ধির একটা সছুপায় নষ্ট হুইল। 
আধ্যাত্বিকতা বৃদ্ধি না পাইলে সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে না; 
অর্থাৎ--ধর্সমাজের প্রাণই বাহির হইয়! যাইখে। তৃতীয় কথ! 
বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাকে অগ্রসর হইতে 
হইবে। 

আমিও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি--সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠ। করিবার 
বহু পূর্বেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ধর্ঘপ্রচারক হইয়া যে 
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সমাজের জন্য তিনি প্রাণ দিলেন; তার আধ্যাত্মিকত! বৃদ্ধির 
ফোন উপায় করিতে পাঁরিতেছেন না । এত বন্ুতা এত 
উপাসনা উপদেশ সব অরণ্যে রোদন বলিয়া মনে হইতে লাঁগিল। 
যিনি অকাতরে দেহ মনের সমুদ্নয় শক্তি যে কার্ষ্যের অন্ঠ 
ক্ষয় করিলেন, তার কোন ফল হয় নাই বলিয়৷ যখন বুঝিলেন 
তখন প্রাণের কি অবস্থা হওয়া সম্ভব? লৌকে বলিতে পারে 
কার ভ্রান্তি হইয়াছিল আধ্যান্সিক অবস্থা সমাজের ভালই ছিল। 
কিন্ত ইহা মানিয়। লইবার মত কথা নয়। কার্ধ্যনির্বাহক 
সভার দ্বারা পরিচালিত নিয়মতন্ত্র প্রণালী আধ্যাম্মিকত! বৃদ্ধির 
অন্তরায় হইয়াছে--একথাটা বড় গুকতর । ভাল, ইহার প্রতিকারের 
জন্য শিবনাথ যাহা করিলেন, তাঁর নিজের কথায়ই তাহা বলি £-- 

প্রথম ধাহারা সাধারণ ব্রাঙ্মসমাঁজের আধ্যাত্মিকতার শক্তির 
০০1278 0:000181911--ম্বর্প হইবেন, এরূপ একদল বিশ্বাসী 
3 06%0150 ৮৮0৮7 010%0158 করিতে না পারিলে সে 
শক্তিকে ঘনীভূত করিতে পারা যাইবে না। ও বর্তমান শিথিল 
তাষ বিদুরিত হইবে ন!। 

দ্বিতীয় ধাহারা এ বিশ্বাসীদলের সঙ্গে একপ্রীণ হইয়! 
আপনাদের দেহ মন সমগ্র সময় সমর্পণ করিয়া তাদের সঙ্গে 
বাস, তাহাদের সহিত একত্র সাধন ও সর্ধপ্রকারে একীতৃত 
হইতে পারিবেন, এরূপ ব্যক্তি বা বাক্তিদিগকে এ দল গঠনের 
ভার দিতে হইবে । 

তৃতীয় যতদিন না এ দল 111) 0:2810190 হয় ততদিন 


9070 1১01109 0 18010117061161005 09865 করিতে 


ইইবে।” 
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সাধনাশ্রমের কার্যের ও গঠনের সমুদয় দায়িত্ব শিবনাঁথ 
নিজের হস্তে গ্রহণ করেন প্রথমে কার্ধযনির্বাহক সভা বা আর কোন 
ব্যক্তির ইহাতে কোন হাত ছিল না। শিবনাথ সাধমাশ্রমের 
ভিতর দিয়! যে কাজ করিলেন এবং যে কাজটাকে তিনি 
জীঘনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া! মলে করিতেন তাহা এখানে 
বিবৃত করি। শিবনাথ ২রা সেপ্টেম্বর ব্রান্ষবন্ধুদিগের নিকট 
সাধনাশ্রম প্রতিটা করিবার উদ্দেশ বিবৃত করিলেদ--আব 
১২ই সেপ্টেম্বর কাঁধানির্বাহক সভা ঠিক এ উদ্দেশ্যে “সেবক 
মণ্ডলী” গঠন করিলেন । আনন্দমোহন বাবু; ন্ডাক্তার পি কে 
রায় উমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি এই মণ্ডলী গঠন বিষয়ে সহায়তা 
করেন। এবং আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহেক্ষনাঁথ চট্টোপাধ্যায়, 
কুঞ্বিহারী সেনঃ এবং আর একজন কাঁণনির্বাহক সভাব 
মনোনীত সেবক হইলেন । এই 'অনুষ্ঠানটা শিবনাথের কাধোর 
প্রতিবাদ স্বরূপ বলা যাইতে পারে । শিবনাথ এনপ কার্যে 
প্রতিবাদ করিলেন । কিল্ক সংকল্প হইতে হট হইলেন না। 
সেই ব্রাঙ্মসমাজে প্রবেশ করিবার সময় যে তেজন্বীতা দেখাইয়া- 
ছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠার সময় যে তেজপ্দিতা 
দেখাই়্াছিলেন তাহাই আমার দেখা ছিল। তিনি ত্রাঙ্গন্ধুপ্দিগকে 
বলিলেন ₹-- 

“আমার বিশ্বাস জঙ্গিয়াছে। এবং সেই.বিশ্বাম দিন দিন 
দু হইতেছে যে, আশ্রম সাঁধারণ ব্রাঙ্ষপমাজের ভরবস্তাকে দুর 
করিবে, এবং ইহার শক্তিকে জাগ্রত করিবে। এই বিশ্বাসেই 
আমি ইহাতে দেহ মন নিক্ষেপ করিয়াছি । ইহার গুরুত্ব আমি 
এতদূর অনুভব করি যে পৃথিবীর এন কেহ নাই, যাছাকে 
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আমি ইহার জন্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি বা এমন, 
কোনও কষ্ট নাই যাহা বহন করিতে ভয় করি। ইহাকে ঘে 
সাধারণ ব্রাঙ্ষপমাজের কার্য্য নির্ধাহক সভার অধীন করিতেছি 
না, তাহার কারণ এই যে আমার বিশ্বাস মে তাহা হইলে 
একাধ্য 'ভাগিয়া ষ'ইবে |” কার্ধানির্ধাহক সভা) এবং ধর্ম 
রদ্ধুগণের বিশেষ প্রতিবাদ সন্বেও সাঁধনাশম গ্রতিষ্ঠিত হইল। 
ধাহারা সাধনাশ্রমে মোৌগ দিলেন ভীহাদিগের সাংসারিক ও 
াধ্যাস্সিক সমুদয় ভার শিবনাথ নিজের খ্বন্ধে গ্রহণ কৰিলেন। 
১০৩ কর্ণওয়ালিশ ছ্রাট ভবনে, শিবনাথ নব নির্বাচিত 
পরিচারক শ্রীদ্কত গুকদাস চক্রবন্তী, প্রকাঁশ দেবজি, এবং কা শীচন্জ 
'ঘাষালকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন । অতিশয় উৎসাহ 
ও উদ্দীপনাঁব সহিত আশ্রমের কাণা চলিতে লাগিল। স্বেচ্ছাকুত 
দানের উপর যাকে প্রতিদিন নির্ভর করিতে হইত তাহাদিগের 
হস্তে চারিদিক হইতে অর্থ আসিয়! পড়িতে লাগিল । সাঁধনাশ্রম 
সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনাবলীর মধো ১৮৯৩ সালের ১২ই মাঘের 
দিন নে আশ্চর্য দৃশ্ঠ ব্রন্মমন্দিরে দেখা গিয়াছিল মে ঘটনার কথ 
আগ্রে উল্লেখ করিচে হয়। সেদিন ব্রহ্মমন্দিরে সাধনাশ্রমের উৎদবের 
দিন ছিল। সেদিন পূজ্যপাদ্দ মইধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
মন্দিরে আগমন করিবেন, এই সংবাদ শুনিয়া চারিদিক হইতে 
বান্গ, ব্রার্দিকাণ আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়া 'অতি প্রত্যুষে 
মনিরটা পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আজ সকলের মন উদ্গ্রীবঃ 
গ্রাণে কি এক প্রকার অবান্ত আপার বাণী জাগ্রত হুইল। 
মহ্ষিদেবের আগমন প্রতীক্ষা বেদী আজ শুন্য হইল 
শিবনাথ বেদীর সগ্গুথে বসিয়া কি অপুর্বভাবে ষে উপাসনা 
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করিলেন সকলের প্রীণ মন যেন অমুতরসে তলাইয়া গেল। 
উপাসনা শেষ হইল, যথাসময়ে মহর্ষি ধীর গম্ভীর পাঁদক্ষেপে মন্দিরে 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, তীহার সেই শুভ্র পবিত্র খষি তুল্য 
ুত্তি দেখিয়া সকলের হৃদয়ে কি এক অপরূপ ভাবের সঞ্চার 
হইল। মহর্ষি বেদীর উপর সমাঁসীন হইলেন, শিবনাথ নবদ্বীপ- 
চক্র দাস) আদ্দিনাথ চট্টোপাধ্যায়, যহেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
গুরুদাস চক্রবর্তী, প্রকাঁশ দেব, কাশীচন্র ঘোষাল এই সাতজন 
পরিচারক মহষির আশীর্বাদাকাজ্টা হইয়া নিম্নে উপবেশন 
করিলেন। 

শিবনাথ মহযির আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া সাধনাশ্রমের 
বিশেষ উদ্দেশ্ত বর্ণন করিলেন। মহষি একে একে সকলের 
মন্তকে হাত দিয়া এই বলিষা 'আশীব্াদ করিলেন যে, ব্রাঙ্গধর্থ 
সাধন, ত্রাক্মঘমাজের সেব!, এবং ব্রান্মধর্শী প্রচাঁর বিময়ে যে নব সন্কল্প 
গ্রহণ করিয়াছ, সিদ্ধিদাত| প্রমেশ্বর তোমাদের সে সন্বল্প পুর্ণ 
করুন । 
, সেদিন ধারা মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া? এই পবিত্র দৃশ্ঠ 
দেখিয়াছিলেন, তীঁদের জাবন ধন্য হইয়াছে। সেদিনকার 
কথা কখন এ জীবনে বিশ্বৃত হইব না। 'ভগবশি যে ভক্ত- 
হৃদয়ে বিহার করেন এবং লীলা করেন? সেদিন একথার প্রত্যক্ষ 
ৃষটাস্ত দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। |] 

এক মুহূর্তের মধ্যে শত শত হাদয়ে তাড়িতের গায় 
পবিত্র সংকল্পের সঞ্চার কে করিতে পারে £ মানুষের সাধা কি 
শত শত মানুষের চিত্ত লইয়া খেলা করে? হিন্দি অনচিত্ত- 
বিহারী! হৃদয়বাসীদেবতা, সদয় লইয়া খেলা করা তারই পঙ্গে 
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সম্ভব। সেই দিন ব্রদ্মমন্দিরে মাঁনবচিত্তে বিধাতার লীলা 
প্রত্যক্ষ করিয়ছি। মহর্ষিদেব চলিয়া গেলেন--আজ সকলের 
হৃদয় পরিপূর্ণ, প্রাণ বিগল্ত--এমন সময় শিবনাঁথ তার 
অনুষ্ঠিত সেবাষজ্ঞে জীবনাহুতি দিবার জন্য অগ্রিময় ভাষায় 
সকলকে আহবান করিলেন । 
এই বৎসরে শিবনাঁথ যে নগর সংস্কীর্ভন রচনা করিয়াছিলেন 

সেই অঙ্গীতের ভিতর এমন একট অগ্নি ছিল যে, ১০ই মাঘ হইতে 
সেই গান গাহিতে গাঁহিতে লোকের প্রাণে এক অপূর্বভাবের 
উদয় হইল। 'মাজও মন্দিরে সেই সঙ্গীতটা গীত হইল। 
গানটা এই £_ 

আজ /শানরে। শোনরে তার বাণী 

এমনি মধুর আজ্বান, মৃতদেহে জাগেরে প্রাণ 

ছিন্ন হয় সংসার বন্ধন রে। 

সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস স্পর্শে কর্ণে 

কাটে মোহ নিদ্রার স্বপন রে। 

সে বাণী পবশ পেষে। নর নারী আসে ধেয়ে 

স'পিবাঁরে জীবন যৌবন রে। 

বিষয় বাসনা ফেলি, সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলি 

ধায় তার! যত্তের মতন রে। 

শুনি সে মধুর বাণী ভব সুখে তুচ্ছ মানি 

এস তবে এস ভক্ত জন রে; 

বিশ্বাস অনল জাঁলি বৈরাগ্য আহুতি ঢাঁলি 

সেবা যঙ্জের কর আয়োজন রে। 

শিবনাঁথ বলিলেন “জীবন দাঁদ কর ব্রহ্মচরণে, তবেই ত্রান 


২৫৬ শিবনাথ-জীবনী | 


ধর্ষের প্রচার হইবে। পাড়াায়ে কৃষকেরা শীতকালে আখুদ 
জালে। সে আগুনে পুরুষ রমণী সকলে হাত পা গরম করে 
যে যাহা পায় সেই আগুনে ফেলে দেয়। ব্রা্মদের সেইরূপ 
একটা জীবস্ত অগ্রিকুণ্ড জাপিনে হইবে; যাহাতে আমরা পুরুষ 
নারী সকলে আঁছুতি দিব, বিশ্বাসের আহছতি দিব, বৈরাগোর 
আহছুতি দিব; ব্রহ্গশক্তি জাগিবে। কে চাও আহুতি দিতে 
এস? কে চাও? সংসানের পুলি ফেলে দিযে যাও । ধার 
যাঁ আছে দিই এসো। সাংসাবিকভার হাওয়া বড় ঠাণ্ডা । 
আগুন চাই । দাও আনভতি দা9। যার যাহা আছে দাও। 
যার আর কিছু নাই, সে আপনাকে দাও। বল আধার আর 
কিছু নাই অমি নিজে পট়িলাম। জেলে [ভাল আগুন জেলে 
(তোল । প্রেম দিবে। প্র/থনা দিবে? অনুতাপ দিবে এস সহায় হও । 
' জলুক, জলুক জলুক ব্রদ্ষনামেধ অগ্নি জলুক। বিষয়ধুদ্ধি যাঠে দগ্ধ 
হয়, সে অগ্নি জলুক।” এক নিমেষের মধ্য যেন হৃদয়ে জদয়ে তড়িং 
সঞ্চারিত হইতে লাগিল। 'আজ সকলে আপনাদের ঘথাসব্বন্থ দান 
করিবার জন্য ব্যাকুল। শ্বনাথের মন্ত্কে পুষ্পরৃ্টির ন্যায় ঘানবুষট 
হইতে লাগিল। যার দিবার কিছু ছিল লেই সেদিন দান করিয়া 
ধন্ঠ হইল ! শিবনাথের সেদিনকাব মুখী কখনই ভুলিবার নয়! 
তিনি বাহজ্ঞানশৃন্য তগবতপ্রমে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত । কেবল “গুবর্থ ত্র 
উত্রন্ধ ! জয় তোমার ! জয় তোমার” এই রব বৃক্ষ হইতে লাগিল! 
শনুনয় বিনয় করিয়াও ধাদেন নিকট হইতে দশটি টাকা সংগ্রহ 
করা কঠিন ছিল, আজ তাঁদের হৃদয়গ্রছ্থি কে সহসা খুলিয়া দিল ! 
আড্ত কেন তীরা সর্ধন্থ ভগবানের নামে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ? 
লোকে বলিবে সাময়িক প্রভাব! ঘরে ফিরিয়া গিয়া আবার 
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সকলে বিষয়ের কুপে নিমগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্ত প্রয়োজন 
যখন ছিল তখন আনিয়া দিল কে? অভাবের তাড়নায় নিপীড়িত 
তক্তের হস্তে ৮*ৎ টাকা মুহূর্ত যধ্যে আনিয়া কে দিল? নাধনাশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিবনাথকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়ছিল। 
নিজে পরীক্ষকের বুণ্তিরূপে, পুস্তক লিখিয়া যাহা কিছু উপার্জন 
করিতেন, এই আশ্রমের জন্য অকাঁতবে ঢালিয়া গরিয়াছেন। 
গুবের নিজ পরিবারের অভাব মোঁচনেব জন্ক ত্রাঙ্গপমাঙ্জের সেবা 
করিয়।ও আবাঁব পবিশ্রম করিতেন । এখন নিজেব পরিবারের 
উপব, পবিচাবকদিগের পবিবাব--পরিজনের সমুদ্বায় অভাব 
মোচন, তাদের পর্বরুহ খণ শোধ কবা কিছু আর সহজসাধ্য 
ব্যাপার ছিলনা । এগানেও মর কাঁমটির হাতে ভার নয় ষে 
উদ্দাসীনতা কোঁখাষও লঙ্ষিভ হইবে? শিবনাথ এ জীবনে 
কখন কাহার নিকট অভাবেব কখা বলেন নাই, কিন্ক অভাব ত 
অভাঁবই, দারিদ্র্য কিছু আর সম্পদ নয়, ক্ষুধার তাড়না উপেক্ষা 
করা যায় না--শ্বিনাথের গৃহের অবারিত দ্বার ছিল, সেথালে 
ধিলি আশ্রয় পাইতেন, তিনি চিরদিনের মত আপনার জন হহয়া 
যাইতেন, সুতরাং 'অনেকেব মুখের গ্রামের কথা তাঁকে সর্বদাই 
ভাঁবিতে হইত । 


তাহার ডায়েরিতে দেখিতেছি এক জায়গায় লিখিয়াছেন £-- 
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সাধনাশ্রম প্রতিটা করিবাব এক বৎসর পুর্বে এই প্রকার নেব 
ভাঁব ছিল। সাঁধনাশ্রমের পরিচারকব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া 
ধারা তার ক'্যের জ্রন্ত জীবন দন করিয়াছিলেন 'ঠাঁদিগকে 
যে তিনি পুত্রাপেক্ষা অধিক ন্সেহ করিতেন, সে কথা বলিলে 
কিছুমাত্র অতু্তি হইবে লা। 'ঠাদের অভাব উপস্থিত হইলে তিনি 
নিদারুণ ক্রেশ অন্ভব করিতেন, তীর 'আাহার লিজ ভার হইত | 
তিনিকি করিয়া এহগুরি পরিবার। এতগুলি প্রাণীর আর্থিক 
পারমার্থিক ভার বহন করিতেন; দে কথা বলিতে গেলে 
অনেক ব্যক্তিগত কথা বলিতে হয়) তাহা বগিতে ইচ্ছা করি না। 
কিচ্ছু তিনি সে সময়ে যেকি প্রকার উদ্বেগে সময় কাটাইতেন, 
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তাহা দেখিয়াছি-_এই সম্বন্ধে তাহার আম্মজীবনী হইতে একদিনের 
ঘটন! উদ্ধত করিতেছি £--- 

“একবার আমি সাঁধনা শ্রমের কার্য্যভার আশ্রমে একজন 
পরিচালকেব প্রতি দিয়া ধশ্মগ্রচারার৫ধে লাহোৌবে গিয়াছিলাম। 
সেখানে সংবাদ প'ইলাম আঁশমে মরা অর্থ কষ্ট উপস্থিত দিনে 
ঢই তিন আনা মাত্র বাজাব হইতেছে । যে ববিবার প্রানে এই 
ধবাদ পাইপাম। মেই দিন থাকাঁৰ এক ব্রাঁ্গ বন্ধুর ভবনে 
আহ।রেব নিমন্ত্রণ ছিল আহাঁব কবিনে যাইঈব*র সময সঙ্গের 
একটা ব্রাঙ্গ বন্ধুকে বলিলাম “আরজ আমার নিমন্থণ থেতে 
উতস'হ হচ্চে না। কলিকা৩ব আশ্রমে যারা আছেন, 'ঠটাদের 
বাভ)বেব পয়সা নাই আর "আমি এখানে নিমন্ত্রণ থেয়ে বেড়াচ্ছি 
এ ভাল লাগছে না। কিন্ত কি কবি কথা দিয়াছি না গেলে 
নয 1” এই বলিয়া কোন প্রকীথ গিয়। আহার করিয়া আসিলাষ। 
সয়ণকালে লাহোর মন্দিবে উপাষনাব কাধ্য আমাকে কবিতে 
হইল! উপাঁসনান্তে 'ম।মি বেদী হইতে নামিয়াছি। এমন সময়ে 
একজন আসিয় আষ'ন সঞ্ধে সাক্গীৎ কবিবাব জঙ্গ মন্দিবের 
পশ্চানের ঘরে 'শাপক্ষী করিিতছেন । আমি গিয়। দেখি তিনি 
একজন বড লোকেব পুত্রবধূ । শীহাব পতি কিছুদিন পূর্বব 
হইে ব্রাঙ্মসমাজেব দিকে আরই হইয়াছেন । তিনি আমাকে 
দেখিবামী্ ম্বীয় আদশ হইতে উগ্ঠিযা গল্বস্থ্ে আমার চরণে 
প্রণভ হইলেশ। এবং আমাৰ পায়ে একশত টাকার নোট 
বাখিয়া বলিলেন, "আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহাধ্যার্থে দানি ।, 
*তপর দিনই সেই টাকা কাদ্যাধাক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম 1” 
এই প্রকার কষুত্র-বৃহৎ সকল প্রকার অভাবের জন্য তাহাকে 
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চিন্তা করিতে হইত। কিন্তু ভগবানের পায় সকল অভাব 
মোচন হইয়া যাইত | 

শিধনাথের ধর্্ববন্থগণ সাঁধনাশ্রমকে কাধানির্বাহক সভার 
অধীন করিবার জন কত চেষ্টা কবিয়াছিলেন। ব্যর্থকাম 
ইইয়া তীহাবা "সাধক মগুলী” গঠন করিলেন। শ্িবনাঁথ 
নিজেব ক্কন্ধে সাধনাশ্রম গঠন ও তাহাঁৰ পবিচালন ভার 
লইলেন ৷ বাহিরেল কাহাকেও একায্যে হন্তক্ষেপ করিতে দিলেন 
না| কিন্দছ এক বসব পবে নানাপ্রকাব চিন্তা কবিষা সাধনা শ্রমকে 
সাধক মগ্ুলার সহিত হক্ত কিয়া কণ্যালিন্গাহক সভাখ 
অধীন কবিলেন। এই প পবিব€নের হেড াব নিজেবই কথায় 
বলি “যখনি বুঝিতে পাবা গেল যে) এই আশম ত্রঞ্জসম।জের 
আধাগ্িক পক্তিব একটী আধার স্বকপ হইবে) এব" এখানে 
ঘে বিশ্বাপী সাধকদল সমবেত হইবেন, কালে তাভাদব হাল 
প্রবল আধ্যাস্সিক শক্তি আসিয়া পড়িবে) অমনি চিন্তা ভইহে 
লাগিল যে, যদি এই মগ্ডলার বহিঃস্থিত) সমাজের লোকদিগের 
সহিত ঈহ'র আধ্যান্সিক জীবনের সম্বন্ধ না থাকে? যদি এখপ 
একটী দ্বার খুলিয়া না রাখা যায়। ঘন্দারা ব'হিরের সমাজের 
শক্তি আসিয়া এই যণগুলীর কাসোর সহায়তা করিতে ও তাহাকে 
ধ্যত রাখিতে পারে, ভাহা হইলে কালে হয়, সমাজের সন্ঠি? 
এই 'মগলীর বিচ্ছেদ ঘটিবে। লা হয় সমগ্র সমাক্জেব আধোগতি 
হইবে, তাহারা এই নবপ্রবি্ট দলের পদান হইয়া পড়িবেন। 
এই চিন্তা মনে উদিত হওয়াতে সাধারণ ব্রাঞ্থসম।জের কাধা- 
নির্ধাহক সভার সঙ্গে ইহার কোন প্রঞ্চার যোগ স্থাপন করা 
আবশ্রক বোধ হইল | আনেক দিনের চিত্তা ও প্রার্থনার পরে 
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একটা গঠন প্রণালী (5০1)6776 )স্থির করিয়া, লিখিয়া অগ্নে 

'াশ্রমের বন্ধুদ্দিগের নিকটে পাঠ করা গেল। তৎপরে তাহা 

সাধারণ ব্রার্ষসমাজের কার্ম্যনির্বাহক সভার নিকটে প্রেরিত হয়। 
সেই 501:6016টীর মুল ভাঁব এই £-_ 

১। বিষয় কাধ্যত্যাগী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটা ভ্রাতৃমগ্ডলী 
গঠিত হইবে । 

২। তাহাদের ধর্ম সাধনার্থ একটা আশ্রম থাকিবে । 

৩। সর্বোপরি একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তন্বাবধায়ক 
থাকিবে । আশ্রমের আন্যান্তরীণ কাধ্যে তন্বাবধায়কের সম্পুর্ণ ক্ষমতা! 
থাকিবে । হাতে গড়া প্রিয় সমাজের পাছে অনিষ্ট হয় এই "ভয়ে 
শিবনাথ আবার কাধ্যনির্বাহক সভার সহিত সাঁধনা শ্রষকে যুক্ত 
করিলেন । তীহার ভয় যে "অলীক ছিল তাহা নয়! শিবনাথের 
মহ তত্রাবধায়ক যে সর্বদা মিলিবে তাহার সন্ভবিনা কম। 
কিন্ছ এই প্রকারে ঘুক্ত হইবার পর সাধনাশ্রমের আধ্যাত্মিক 
বল বৃদ্ধি না পাইয়া সম্কুচিত হইয়া পড়িল। আবার ভাটার 
টান ধরিল। 

যাহোক সাঁধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কি কি কার্ধা হইল 
তাহার সংক্ষিপ্র বিবরণ এখানে দিতেছি +--- 

১। ব্রাঙ্ম বালকদিগের জনা বোড়িং--১৮৯৩ সালে পর- 
লোৌকগত সীতানাথ নন্দী ব্রাহ্ম বাঁলকদিগের জন্য একটা ধোডড়িং 
স্বাপিত করেন । শিবনাথ এই ছাত্রনিবাসের সম্পাদক হইয়। 
সমুদয় ভার স্বন্ধে লইলেন | ছুঃখের বিষয় অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হইল। তখন শিবনাঁথ সাধনাশ্রমের 
পরিচারক গুকুদাস চক্রবর্তীর উপর এই ৰালকদিগের বৌর্ডিংএর 
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ভার দিলেন, এবং সতীশচন্্র চক্রবর্তী গুরুদাস বাবুর সহকারী 
হইয়া এই ছাত্রনিবাঁস চাঁলাইতে থাকেন। গুরুদ্বাসবাবু প্রথমে 
আর! পরে বাকিপুর গিয়া সেখানকার সাধনাশ্রমের ভার গ্রহণ 
করেন। কলিকাঁতার বোঁড়িংএর তার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় গুরু- 
চরণ মহালানবিশ মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। গুরুদাস বাবুর! 
বোর্ডিংএর হিমাবে ৫০৯২ টাকার খণ রাখিয়া যান, এই খণ 
শিবনাথ পরীক্ষকের পারিশ্রমিক হইতে শোধ করেন । সাপনাশ্রমের 
জন্য তাহাকে নিজে পরিশ্রম করিয়া কত মে উপাজ্জন করিতে 
হইয়াছে, ভগ্ন স্বাস্থা লইয়া বুদ্ধ বয়সে এ ভার বথার্থ ই তীহার 
ক্কন্ধে গুরুতর ভার হইয়া বসিয়াছিল। কিন্ছ সাধনা শ্রম প্রতিষ্ঠানপ 
কার্ধাটাকে তিনি জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাধ্য বলিয়া মনে 
করিতেন । একথা অনেকবার তার মুখে শুন্য়াছি। আমাদের 
শরীরের পক্ষে যেমন মস্সি্ষ আর হৃদয় রেলগাঁড়ীর পক্ষে তেখনি 
গ্রঞ্জিন ও কয়লা গৃহ, গৃহস্থালীর পক্ষে যেমন ভাণ্ডার 'আর 
রারাঘর, তেমনি ধর্মসমাজের পরিপোষণের জন্য একটা ঘন 
নিবিষ্ট, বিশ্বাসী ভক্ত সাধক ও প্রচারক যগুডলীর আবশ্াক । 
এই লোকগুলি একান্ত নিষ্ঠার সহিত, ধর্ম সাধন, ধন্ম প্রচার 
ও সমাজের সেবা করিবেন, এই তাহার ভাব ছিল। এই 
উদ্দেশ্তাটী যে মহৎ তহা কে অস্বীকার করিবে ? সাধারণ ব্রাক্ষ- 
সমাজেন্স প্রথমাবস্থায় কত উৎসাহী শক্তিশালী প্রচারক ছিলেদ-. 
যথা বিজয়কষ্চ গোক্ামী, রামকুমার বিদ্ারত্ব। শিবনারায়ণ 
অগ্রিহোরী প্রভৃতি । তীহারা ব্রাঙ্গসমাজের কার্ধ্য হইতে সরিয়া 
পড়িলেন। শিবনাথ ব্রাহ্গ সাধারণের নিকট, একটা জুলিখিত 
স্থবিস্তৃ প্রবন্ধে সাধারণ ব্রাঙ্গসঘাজের কার্যযগ্রণালীর ভিতর, 
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কিঞিৎ পরিবর্তন আনয়ন করিবার প্রস্তাব করেন। বহু 
বৎসরের অভিজ্ঞতায় শিবনাথ কাধ্যপ্রণালীর ভিতর যে দোষ 
দেখিতে পাইলেন, তাহা প্রতীকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাঁম 
হইলেন। যে সভায় এই প্রস্তাবটা উপস্থিত হয় আমি তাহাতে 
উপস্তিত ছিলাম । তীহার প্রস্তাব যে কেবল অস্বীরুত হইল 
তাহা নহে, যথেষ্ট উদ্ধত প্রদশন করিয়া অধিকা*শ ব্যক্তি 
তাহা নামঞ্কুর করিলেন । একনায়কত্ের ভয়ে সাধারণ ব্রাঙ্ধ- 
সমাজের সভাগণ সশঙ্ষিত। আধারণ ব্রাঙ্মনমজের নিয়মাবলী 
গড়িবার সময় শিবনাথের হাঁ কতগানি ছিল তা এই যুগের 
ব্রাঙ্গগণ ভ্লিলেন। স্ব চেয়ে কাঁজ যিনি করিলেন তিনি 
বুঝিয়াছিলেন ভাল করিয়া কাজ করিতে গেলে লাগে কোথায়? 
কিন্ধ বুঝিলেকি হইবে প্রতীকার করা আর সম্ভব হইল না। 
সাধারণ ত্রাঙ্দ সম্জের বর্তমান নিয়মাবলী কিঞ্চিৎমাত্র সংশোধিত 
করিতে বার্থ মনোরথ হইয়া শিবনাথের প্রাণ শান্তিহারা হইল। 
সাধারণ ত্রাহ্গদমাজের কাধ্য নিব্বাহক সভা! ত একটা যন্ত্র---তাহা ত 
নিয়ত পরিবর্তনশীল! এই নিয়ত ঘু্যমান যগ্ত্ের দ্বার। সাধারণ 
ব্রাহ্মদমাজের আ'্যাস্ত্রিক শক্তি জাগ্রত, নিয়মিত, এবং কার্যযক্ষষ 
হওয়া কি বড় সহজ ব্যাপার! একজন শক্তিশালী বাক্তির কর্তৃত 
এবং প্রভাব 'অন্ুভ্ভব করিবার জিনিষ-কমিটিব প্রভাবে তাহা 
হইতে পারে নাঁ। শিবনীথ বলিয়াছিলেন আশ্রমের পরিচারক- 
গণ অগ্রময় মানুষ হইবেন--আরও বলিয়াছিলেন--“চ২6115107 
15 80101715710 17011011210 কিনব অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা দিবার 
মত লোক সংসারে কয় জন? আমি বলি তেমন মানুষের 
অভাবে কমিটিই ভাল? যাহোক শিবদাথ একাকী বহুদিন 
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সাধনাশ্রমের সমুদয় ভার বহন করিয়াছিলেন। সে ভারটা 
কিপপ? 
(১) কলিকাঁতার সাধনাশ্রমের 'ভার 
(২) বাকিপুবের রঃ টি 
(৩) লাহোবের রে 
(৪) ঢাকার ্ রা 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ আশ্রামব পরিচাঁরক হুইয়াছিলেন, 
শ্রীধুক্ত গুর'দাঁস চক্রবর্তী--সপরিবরে 
» কাশচন্্র ঘোবাল ্ 
প্রকাশ দেবজী, 
শ্রীবঙ্গবিহারি লাল, 
ভাই শ্রদ্দর সিন্ত, 
সতীশচন্তর চক্রবর্তী, 
চঞ্চলা “ঘাস, 
করিমোহন ঘোষাল, 
কুঙ্জলাল ধোব, 
হেমচন্্র সরকার, 
ঈন্দৃভুনণ রায়, 
পণ্ডিত নবন্ধীপচন্ত্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্ত্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের নাম কবিলাম না, কাঁরণ তাহারা লাঁধনা শ্রযের 
সহিত যোগ দিবার পূর্ব হইতেই ত্রাহ্ছ সমাজ সেব! 
করিয়া আজিতেছেন | শিবনাথের প্রভাবে ধাহারা সাধনা শ্রমে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে গুরুদান চক্রবর্তী, কাশীচন্র 
ঘোষাল, সতীশচন্্র চ্জবর্তী, প্রকাশ দেবজী, বুন্দয় লিং, 


্ঁ 
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অনৃতলাল গুপ্ত ও হেমচন্ত্র সরকার মহাশয়ের নাষ বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কারণ শিবনাথ স্বয়ং এই শঅমূল্যজীবন গুলি 
ভগবানের কাজের জগ প্রস্তুত করেন। পূর্বে ইহীরা কেহই 
ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন না। ব্রাঙ্গদমাজের সেবান জন্য 
এই যে উৎরষ্ট প্রচারক গুলি পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহার 
প্রভাবে ব্রাঙ্মদমাঁজে চিরস্থায়ী হইবে, এই মানুষগ্ুলিকে পাগয়া 
কি শিবনাথের জীবনে অপর সকল কাঁধ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য 
নহে? তাহার বঞ্চতা, তাহার পুস্তক পু্িক, লোকের অনেক 
উপকার করিয়াছে বটে, কিন্ু এই থে মানুষ গুলি, মাঁহাদিগকে 
হিনি তাহার সেবাব্রতেব উত্তবাধিকারীর মত রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাকা কি জীবনেন সকল কার্ধ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাধ্য নহে? 
সাধনা শ্রমের সেবকগণ মুষ্টমেয হইলেও, কলিকাতা, ধাঁকিপুর, 
লাতোর। ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল কার্ধ্য করিয়াছেন তাহা! 
সামা নহে। তন্মধ্যে সর্ববাগ্নে উল্লেখযোগ্য-_বাকিপুবের রামমোহন 
রায় সেমিনারী। শ্বনীথ ১৮৯৭ সালে এই বিস্তালয়টা প্রতিষ্ঠা 
করেন। বাঁকিপুরের, সাধনা শ্রমের সেবকগণ যথা মতীশচন্তর 
চক্রবর্তী, রঙ্জনীকান্ত গ5; গ্ররাঙ্গবিহারী লাল, অমুতলাল গুপ্র, 
প্রভৃতি এই বিগ্ভাণয়ের জন্য অশেষ বঞ্জ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া- 
ছেন। ইহা শিবনাথের প্রতিষ্ঠিত সাধনা শ্রমের এক মহাকীষ্ডি, এবং 
এই কীঙ্ডি চিরদ্মরণীয় হইয়! থাকিবে । 

এই ষে সাঁধনীশ্রম রূপ বৃহৎ ব্যাপারটা শিবনাঁথ গড়িয়া 
তুলিয়াছিলেন) তাহার অন্ত ১৮৯২ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্যাস্ত 
এক কলিকাতার শাখায় জন্য চৌদ্দ হাজার একশত সাঁতান্ন টাকা 
ব্যয় হইয়াছে। এই অর্থ ফোথ! হইতে আফিল? দীধনাশ্রষের 
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জন্য নির্দিষ্ট টাদা দাঁত] কেহ ছিল না। যখন প্রথম স্থাপিত হা 
সাধারণ ত্রাক্মসমাজের কাধ্যনির্বাহক সভা, এবং শিবনাথের 
আজীবনের অন্তরঙ্গ ধর্ম বন্ধুগণ প্রভৃতি ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন 
শিবনাথ কোন সাহসে, কাহার ভরসাঁয় এত বড় কাধ্যে হান 
দিয়াছিলেন? ভরস৷ একমাত্র ধাঁকে করিলে মানুষ নিরাশ হয় না, 
তিনিই ভরসা ছিলেন । 

কি করিয়া আশ্রমের ব্যয় সন্কুলান হইত, ভীহার কিঞ্চিৎ 
আভাষ দিয়া এই প্রসঙ্গ শ্ষে করিব। সাধনাশমের ইনিনুত্ে 
দেখিতেছি £-_ 

“আগপ্রমের নিয়মিত টাদাদাতা নাই বলিলেই হয়। শ্বতঃ- 
প্রবৃত হইয়। ধিনি যাহা দান করেন। তাহাই কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ 
করা হয়। কিন্ধ আশ্রমের নিয়মানুসারে পারিবারকগণের খণ 
করা নিষিদ্ধ। 'মাশ্চর্যের বিষয় যে এ পধ্যন্ত আশ্রম পরিচালিনের 
জন্য একটা পয়নাও ধণ হয় নাই। যাহা! প্রক্নোজন ভাহাই সংগহীত 
হইয়াছে । অভাব কিরূপে পূর্ণ হয়, তাহার কতিপয়বিবরণ “ইতিবৃত্ত 
হইতে সংগৃহীত করিয়! এস্লে প্রকাশ করা যাইতেছে £-- 

১৩ই মার্চ ১৮৯৩। একজন গরিচারককে চারিটা টাকা দা 
দিলেই নয়। কিন্ত ভাগারে ১৮%* মাত্র মাছে । কাধাধ্যক্ষ শাস্তী 
মহাশয়কে একথা জানাইলেন | শাস্্ী মহাশয়ের প্রার্থনার প্রত্যুত্তর 
স্ররপে সেই দিনই ১১৯ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গেল। 

১৭ই মার্চ ১৮৯৩ অন্ত ভাগুাবে মাত্র ছুইটা টাকা আছে। 
খরচ 'অনেক, কিরূপে ব্যয় নির্বাহ হইবে? শাস্ত্রী মহাশয় 
প্রসুকে জানাইলেন, কিছুকাল পরে শ্তঃপ্রবৃত্ধ দান ৪টা টাকা 
পাওয়া গেল । 


উনবিংশ অধ্যায়। ২৬৭ 


২৫ ঘঅক্টোবর। ১৮৯৪। আশ্রমের ইতিবৃত্তে শস্ী মহাশয় 
স্বয়ং লিখিতেছেনঃ “আমি বলিলাম আমাদের যাহা ভাঁবিবার 
করিবার আছে আমরা করি। *** ঈশ্বরের করুণা অলস- 
দিগের জন্য অবতীর্ণ হয় না । এই বলিয়া তাহাকে * * * ঈশ্বর 
চরণে 'অভাব নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলাম । নিজেও 
তদবধি অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি। অগ্ধ প্রাতে উপাসনাস্তে 
* * * বলিলেন যে আশ্রমে স্বতঃপ্রনৃত্ত দান ৫২ টাকা আসিয়াছে । 
অমনি আমার দৃষ্টি অন্নদাঁভার উপর পড়িল। 

৭ই নবেম্বর । ১৮৯৮ | শান্্রীমহাশয় লিখিতেছেন “আজ 
দেশ হইতে ফিরিবার সময় শেলটারের এ মাসের ব্যয়ের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। দয়াময় পিতা ভরসা, কিন্তু আমরা 
অগ্ভাবধি এই ভাবে চলি! আসিতেছি যে আমরা আমাদের 
করণায় অংশ সমুচিঠ কপ না করিলে, তীহার কৃপা অবতীর্ণ হয় না। 
আমাদিগকে চিত্ত করিতে হইবে। উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, 
সর্ববোপবি যে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্ঠ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, সেই 
লক্ষোর প্রতি মনোষোগী হইতে হইবে, তবে আমরা প্রতুর কপার 
উপযুক্ত হইব। ত্দগ্রসারে আমি ভাবিতে ভাবিতে আ'সিতেছি 
যে, এ মাসে কায়ক ভ্রনকে মফঃস্থলে প্রেরণ করিতে হইবে | 
আশ্রমে আসিয়াই শুনি, প্রফেসার নিউম্যানের নিকট হইতে 
একখানি পত্র আসিয়! রহিয়াছে । খুলিয়া দেখি তিনি আমাকে 
যথেচ্ছ বাবহার করিবার জন্য ঢুই পাউগ পাঠাইয়াছেন। প্রহুকে 
ধন্যবাদ । আমার মন্গে হইতেছে, ধিনি বাহিরের প্রারথনা এত পূর্ণ 
করিতেছেন, তিনি কি আধ্যাত্মিক প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন না? 
সেকি কথা! আশ! হইতেছে রিপুকুলের উপরেও আমর! 
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জয়লাভ করিব? একদিন অর্থাভাব উপস্থিত হয়। মাধ্যাহ্িক 
উপাসনার পূর্বে কার্ধ্যাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়কে এই কথা জ্ঞাপন 
করেন। সন্ধ্যাকালে সকলে উপাসনাতে বসিয়াছেন | উপাসনা 
পর দেখা গেল, বেদীর উপর কে ১০২ টাকার একখানি নোট 
রাখিয়া গিয়াছেন। সে দিন যে আমাদের অর্থাভাব হইয়াছে 
তাহ! কার্্যাধ্যক্ষ ও শান্ত্রীমহাশয় ভিন্ন অন্য কেহই জানিতেন না। 

আর নয় দাধনীশ্রমের বিপুল বায়তার কিরপে নির্বাহ হই, 
এখানে তাঁহার সছুঙর পাওয়া গিয়াছ্ধে। শিবনাথ সমুদয় যন 
প্রাণ দিয়া সাধনাশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যেখানে একা স্তিকভা 
ও স্বার্থত্যাগঃ সে কাধ্য কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না । হৃদয়ের 
শোণিত কি করিয়া উৎসর্গ করিতে হয় শিবনাথ তাহা জানিতেন। 
তাহার বক্তৃতায় যত না কার্য হইয়াছে, জীবন্ত বিশ্বাস, অতুলনীয় 
স্বার্থত্যাগ, প্রগাঢ় প্রেম হদপেক্ষা শতগুণ ফলগ্রদ হইয়াছে । 
শুন্তগর্ভ চীৎকারে অসার চিত্ত হইতে, আজ পথ্যন্ত কোন কাধ্য 
এ জগতে হয় নাই। সাঁধনাশ্রমের লে গৌরবের দিন এখন নাই 
বটে, কিন্ত তা বলিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই। গাধার 
ব্রা্মমমাজ গঠন করিবার জন্য আরও অনেকে খাটিয়াছিলেন। 
শিবনাঁথ খাটয়াছিলেন নিঃসন্দেহ সর্ধাপেক্ষা অধিক | দেই 
সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের আভান্তরীন 'আভীব বোধ করিয়াই এই 
পাধনাশ্রম তিনি একাকী গঠদ করিয়াছিলেন-- সাধারণ ত্রাঙ্গ- 
সধাক্ধ রূপ সুবুহৎ সৌধের এই একটা শাস্তিক্ষেত্র তীর নামে 
চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি !! তবিসতৎবংগীযেরা বিচার করিও এই 
এই আশ্রমটার কত মূল্য !! 


০০ 


বিশুস্ণ অন্যান । 
কগ্রদেহে সেবা । 


১৯৩১ সালের প্রথমেই শিবনাথ সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের 
সভাপতি মনোনীত হইলেন। কোন কাষ্য শিথিলভাবে করা 
তাহার প্ররূতিবিরদ্ধ ছিল। সেই প্রখর দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন 
পুরুষের পক্ষে এই দায়িত্ব গুকহর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি 
কঠিন মানসিক শ্রমে নিমগ্ হইলেন। এই বৎসর এপ্রিল মাসে 
শিবনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথের সহিত, কটকের সুবিখ্যাত 
অনহিতৈষী ধর্মপ্রাণ মধুত্দন রাওএর দ্বিতীয় কন্া অবস্তী দেবীর 
বিবাহ হইল। সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বিবাহটা 
অতিশয় সখের হইয়াছে । উড়িষ্যা প্রদেশে মধুহধন রাও 
একজন প্রসিদ্ধ ব্ক্তি, বাস্তবিক এমন আদর্শ চরিত্র পুরুষ * 
বর্তমান সময়ে বড় বিরল। তাহার স্তায় ব্যক্তির সহিত কুটুস্থিত। 
ুত্রে আবদ্ধ হইয়া শিবনাথ পরমতৃপ্ত হ্ইয়াছিলেন। জননী 
প্রসরময়ী পুত্রবধূ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বারবার 
পন্তিকে অনুরোধ করিভেন “মামাকে একটা বৌ এনে দাও।” 
শিবনাথ বলিতেন “যাহার বিবাহ নে যখন ভার বহন করিতে 
সক্ষম হইবে তখন বিবাহ করিবে--পুত্রের বিবাহ দেওয়া আমার 
কাধ্য নয় ।”--প্রসন্নম্্রী বড়ই ছুংখিত হইতেন, বলিতেন “এমন 
সব সাহ্বৌমত কোথায়ও শুনি নাই, তুমি বিলাতে গিয়ে 
একেবারে সাহেব হয়ে গেছ। বাপ মায়ের কর্তব্য ছেলে মেয়ের 
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ভাল বিয়ে দেওয়া ।” শেষে তিনি বলতেন “আমি ভগবানের 
কাছে ভাল বৌএর জন্য প্রার্থনা করিব।” ভগবান প্রসন্নযয়ীর 
প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন। গুণবী বুদ্ধিমতী পুত্রবধূ আসিয়া তীর 
প্রাণ শীতল করিল। কিন্ত এই সুখ তিনি ছুটী মাস ষই 
ভোঁগ করিতে পাবিলেন না। পুত্রের বিবাহের ছুই মাসের মধ্যেই 
ওযা জুন তারিখে আধ্ধুলে বিক্ষোটক হইয়! প্রসন্নময়ী পরলোক 
গধন করিলেন ! বহুদিন হইতে ছরারোগ্য ব্যাধিতে তীহার 
শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়! পড়িয়াছিল। ব্যাধিগ্রস্ত শ্রীরেও 
প্রসন্নময়ী নিরন্তর শ্রম করিতে ছাড়িতেন না। মৃত্যুর ৮ দিন 
পূর্বেও তিনি আপল হস্তে সমুদয় কর্থ করিয়াছেন। দ্াকণ 
যন্ত্রণায় কঠিন অন্ত্রচিকিৎসায়। তিনি ৮ দিন শয্যায় পড়িয়া 
ছিলেন। তিনি যখন পীডিন হন, "তখন শিবলাথ আসাম 
ছিলেন, পৃত্র প্রিয়নাথ কায্যোপলক্ষে নাচিতে ছিলেন- জ্যো্জামাতা 
দার্জিলিং ছিলেন। সকলে আপসিয়। পড়িলেন-ছেশ হইতে 
“ শাভি ননদ, তাই যোন সকলে শ্যে বিদায় দিতে 'আসিলেন। 
প্রসময়ী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন “মার যাই করো আমার ছুঃখিনী 
যাঁকে খবব দিও লা, তিনি এক গঞ্ুষ জল মুখে দিতে ন' 
পেরে মরবেদ 1” তাই বৃদ্ধা জননীর নিকট কোন সংবাদ গেল 
না! নববিধান সমাজের প্রচাঁরকগণ ধীদের সঙ্গে প্রসন্নযয়ী 
জাশ্রযে ছিলেন- বথা কাস্তিবাবু, গৌবগোংবিদ্ধ বায়, ত্ৈলোফ্যনাথ 
সান্গাল মহাঁশয সকলেই প্রসময়ীকে দেখিতে আসিলেন। 
যুড্ুর ঠিক ১৫ মিনিট পুর্বে হরানন্দ শর্মা পুত্রষধূকে দেখিতে 
'ালিলেন। শধ্যা গার্ে বসিলেন, প্রসরময়ীয' তখন জান নাই 
জীবনি অস্তোন্ুখ, দীর্ঘ বাস পড়িতেছে। গৃহ, লোকে 





বনাথেব পুত্র ও পুত্রবধূ 
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লোফারণ্য। হুর্ধোর শেষ রশ্মি পশ্চিয আকাশে লয় পাইতেছে 
-_শিবনাঁথ মন্তকের নিকট উপবিষ্ট, পুত্র কন্ঠা, জামাতা, পুর্রবধূ 
চারিদিকে বেষ্টন করিয়! বসিয়া আছেন। শিবনাথের আজীবনের 
বন্ধু পুণ্যশ্লোক আনন্দমোহন মুমূধুরর মুখের দিকে তাকাইয়া 
'াছেনঃ আর অবিরল অশ্রধারায় তার মুখ ভাসিয়। যাইতেছে 
--সকলেরই চক্ষে জলধারা আর হাহাকার রব, পুণ্যবতী 
প্রসরময়ী অতি গৌরবময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। শত 
শত ব্যক্তি তাহার গ্রতি মান্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিতে 
আসিলেন। ভরে ভারে পুঙ্প গুচ্ছ ও ফুলের মালা, সুগন্ধ 
ভ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ীকে নববধূর বেশে 
সজ্জিত করান হইল-_চন্দনচচ্চিত ললাটে সিন্দুর বিন্দু শোভা পাইল 
_চরণে 'অলক্তক' কি শোভা হইল! এমন করিয়া কেহ 
তাহাকে এমীবনে সাজায় নাই। ধর্মবগ্কুগণ তাহার পবিত্র 
কলেবর ক্কদ্দধে করিলেন চিনি চিরদিন তাঁর ভক্তিভাজন 
ধশ্মবদ্ধুদিগকে যথা! আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বলিতেন 
“বে আপনারা আমায় শাশানে লইয়া চিতার উপর দিবেন ত? 
তক্তের সঙ্গে যাইতে আমার বড় সাধ।” ভগরান্‌ তার সে 
সাধ পূর্ণ করিলেন! শ্মশান ঘাটে দকলে বলিতে লাগিল “কোন 
ভাগাবতী এলরে পাকা মাথায় সিন্দুর পরে ফুলের বিছানায় শুয়ে, 
এত লো সক্ষে করে|” হা ভাগ্যবতীই বটে! শিবনাথের 
সহধর্শি্নী, সহকশ্মিনী । অন্তিম শঘ্যায় শায়িত পুত্রবধূকে দ্বেখিয়া 
হয়ানন্দ ধলিলেন। “জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্-দয়া ধর্শ-মামার বৌ 
সেই ধর্ম পাঁজন করে গেছে তার স্বর্গ নিশ্চিত” যাহোক 
প্রস্যয়ী শিষনাধেকর ঘরে নেক ছুঃখ দারিত্রা ভোগ ফরে। 
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প্রাণপণ সেবা যত্বে সকলকে সুখী কবে অমরধামে প্রস্থান 
করিলেন । আশৈশব জীবনের সুখ ছঃখের দঙ্গিনী প্রসব্রময়ীকে 
হারাইয়া শিবনাঁথ বাহিরে বিচলিত হইলেন লা, কিন্তু অস্তরে 
নিশ্চয়ই তাহার বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল। কারণ পতীর 
মৃত্যুর অল্প দিন পবেই তিনি কঠিন বহুমূত্র বোগে আক্রান্ত 
হইলেন। তখন হইতে আব সবল হান্ে ত্রাঙ্গসমাজের সেবা 
করিতে পাবেন নাঈ। নদীতে যেষন ভশ্টা পড়ে ভেমনি 
কবিযা ছেখিতে জেপ্তিে ভীহার দেহ মনের *ক্িতে ভাটা 
পড়িতে লাগিল। ভন্গ দেহেও যাত করিকাছেন--সষে সেবা 
বড় সামাপা নহে । 

১৯৯১ সালের শেম্ভাগে হিবনাগ বাকিপুব। এলাহাবাদ। 
জকলপুর খাণ্ডেয়া কৈলরার প্রভৃতি স্তানে পাঁচ ছয মাস 
কটিাইয়। কলিকাতায় প্রন্যাবর্ঘন করেন। 

এই সময় এলাহাবাদে এনুক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাস 
করিতেন । এলাহাবাদে গিয়া শিবনাথ ঠাহার বাডীতেই অতিথি 
হইয়াছিলেন | এক সময় প্রায় প্রতিদিনই ভডাঁয়েবি লিথিনেল। 
এখনও ব্রাগ্ধসমাজে 'আধাঝ্িকতার প্রবৃদ্ধি না দেখিয়া পবিহপ 
করিতেন । মার সাধাবণ ব্রাঙ্গদমাজের সকল প্রকার দুর্বলতার 
জন্য আপনাকেই দায়ী মনে করিয়া অন্তরে নিদারুণ যাতনা 
বোধ করিতেন | শিবনাঁথ এবং, হার বঙ্ধগণ সাধারণ ব্রান্ধ- 
সমাজের জন্য যে নিয়ম প্রণালী রচনা করিয়'ছিলেন। এছ 
দিনের কফার্যের পর দিন দিন শিবশাথের সেই স্বরচিত নিয়ম 
প্রণালী ক্রুটি সকল ভাল করিয়া অন্ভব করিছে লাগিলেন। 
হঁদয়ে ঠার দারুণ অতৃপ্থি উপস্থিত হইল । তীর ডায়েরির পঙ্জে 
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পত্রে তার নিদর্শন দেখিতেছি। নিয়মতন্ত্র-গণালী সংস্কার 
করিবাব জণ্/ তিনি পূর্বেও অনেক চেষ্টা কবিয়াছিলেন, কিন্ত 
রুতকাম্য হন লাই । 'অরুতকাধ্য হইয়া প্রতীকাবের প্রবল 
বাসনাষ সাধনাশ্রম প্রঠিচা করিলেন । ধন্মজীবনই ধন্মসমাজের 
প্রাণ। তিনি সাধন[এ্রম প্রত্ঠিষ্ঠা কবিয়া 'মনেক কাঁজ করিলেন 
বটে, কিন্কু সাঁধনাশ্রমকে সাধারণ বাঁধলমাঁজেব অন্তর ত্ত কবিষা 
দিয়া তাহার মেন জীবন্ত ভাব হাস হঈল। খন সাধন শ্রমও 
মাঝ স্টার প্রাণে হপি দিতে পাবিতেছিল না। শেষ 
স্াবনে ঠ্ার প্রাণেব এই দ্রকিণ অশাস্তি আমাদিগকে বড়ই 
গীডা দেখ | এই অশান্থিব মলে এই সময় সাধারণ বাহ্ষসমাজের 
গচারকগদ ত্যাগ কবিয়া নিজ্জণে সাধন ভজন করিবার জন্য 
অতিশয় ব্যাঞুল হইলেন । 

১৯৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ডায়েরিতে লিখিতেছেন *-_-“অনুভব 
করিতেছি সমাজকে [যে ৬16076 হোহ0-এ দিয়াছি তাহা হইতে 
বাহিব করিবার জঞ। ইহাব নিয়মতন্-প্রণালীকে বদলান উচিত। 
সে সম্বন্ধে কয়েক মাস হইল মামার যাহা বক্তব্য তাহা লিখিয়া 
নিয়ম পর্িব্টনের ১০) 00101001000" সম্পাদক কষ্খফুমাত মিত্র 
মহাশয়েক নিকট দিয়াছি। * * গগ* ৮ * * আশ্রমকে 
মাধাম্মিকাত। বৃদ্ধির যন্তশ্বধপ করিতে হইবে। কিন্তু আশ্রমের 
কাজও জম়িতছে না । * * * আশ্রম আরও (0271700 
করিষা তুলিতে হইবে । (যে নিষমতন্থ-প্রণালীগঠন কবিবাঁর 
উ্গ্য একদিন তাঁরা "খহার নিদ্রা ইলিয়া দিনের পর দিন, 
রাত্রির পর রাত্রি, অবিশ্রাস্ত খাটিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দীর্ঘ 
্রীবনের অভিজ্ঞতার কার্্যকালে যখন তার প্রধান ভ্রুটিসকল 
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লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তখন শিবনাথ সর্বাগ্রে তাহা পরিবর্তিত 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ইংলগু হইতে আসিয়াই তিন্দি 
'দিয়মতন্ত্র-প্রণালীর দোৌষসকল হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলেন। 
সংশোধন করা নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিয়াও যখন প্রতিকার করিতে 
পারিলেন না, তথন সাধনীশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে 
ধর্মভাব প্রবল করিবার জন্য বন্ধ-পরিকর হইলেন । গুরু গৌরব- 
লালসায় শিবনাথ সাধনী শ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই । হৃদয়ে দারুণ 
অতৃপ্তি! মত্ত যেমন জল লা পাইলে ছটফট করে, শিবনাথের 
| পিপান্থ হৃদয় চারিদিকে ধর্মভাবের শুফতা অন্ৃতব করিয়া “ত্রাহি” 
“ত্রাহি” ডাক ছাড়িল। কিন্ককি পরিতাপ, তার প্রীণে জীবনের 
শেষ দিন পর্যান্ত পূর্ণ মাত্রায় অতৃপ্তি ছিল। "শুধু অতৃপ্তি 
কেন--আপনাকে সকল অকল্যাণের মূল কারণ বিবেচনা করিয়া 
হৃদয়ে দারুণ জালা অনুভব করিতেন এই অনুশোচনা ও 
হাহাকার ডায়েরির পৃষ্ঠায় ! পৃষ্ঠায়! আমি পিতৃদেবের জীবন 
ৃতবান্ত লিখিতে বসিয়া সত্য গোপন করিয়া যাইতে পারি না। 
শিবনাথ জীবনে বখন যাহা শেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছেন। তখনই 
তাহা কার্ধ্যে পরিণত করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন । নিয়ম- 
ভঙ্্র-প্রণালী সর্বোৎকষ্ট ব্যবস্থা একথা যখন বুঝিলেন, প্রাণপা 
করিয়া তাহা প্রতিটিত করিলেন। সেই প্রণালীর কিছু কিছু ধর্ম 
মমাক্ষের সকল কার্ট সহায় নহে; একথা যখন বুঝিলেন তখন 
তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন-_বলিলেন বড় ভুল, ী হইয়াছে, 
এই খানে ঠিক গড়া হয় লাই-_ভাঙ্গো, তাঙ্গোঃ আবার নূতন 
করিয়া গঠন কর। আর তখন কেই বা তাহা শ্রবণ । করে? 
ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বিচার করিবেন, শিবনাথের এই পুনর্ঠদের 
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চেষ্টা সুফলপ্রদ হইতে পারিত কি লা? প্রত্যেক মাচুষ 
নিজের ধর্শবৃদ্ধির অন্ভুসরণ করিতে বাধা, এক সময় যাহা 
কর্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা যদি পরে অকল্যাণের হেতু 
বলিয়া প্রন্ভিপন্ন হয়) তখনও কি জেদ বজায় লাঁখিতে হইবে ? 
না, ধর্শানুদ্ধির অন্তসরণ কবিতে হইবে? শিবনাথ বাক্কিগত 
স্বাধীনতীব উপাসক ছিলেন, তাই নিজের মণ বিশ্বাস জোর 
কনিয। 'অপরের স্কনদে কিছুতেই চাপাইতেন না । 

সমাজ উাব মতের সমর্থন করিলেন নাঃ তিনি মন্্াত হইলেন 
টে, কিন্ধু কট হইলেন না) বা বল প্রয়োগ করিলেন নাঁ। 
এখানে গ্রতোকের স্থান মাছে প্রত্যেকের মতের মূলা সাছে। 
তবে ব্যাধি কোথায় দুঝিতে শিবনাথই বুনিয়াছিলেন। অপরে 
নঝিল না তাকি হইবে? 

১৯৯৩ সালেব ৬ই অক্টোবব আবার ভাঁয়েরিতে লিখিয়াছেন £-- 
“কিছুদিন হইতে একটা চিন্তা গুকতর রূপে হৃদয়কে অধিকার 
করতেছে । আমি এতদিন 1031৮1108] ও ৯০০1০1 সন্বন্ধ বিষয়ে 
নাহা লিখিয়া বা বলিয়া আ!সিয়ছিঃ তাহার স্থল তাঁৎপর্য্য 
এই--77)111%10551-এব জঙ্গই ১০০৮১) 11101513941 আপনার 
পূর্ণ বিকাশ লাড কধক, তারপর 5০016৮৮ যাক আর থাকুক 
[116015101::1 গড়িতে গিয়া যদি 51১০161$ ভাঙ্গিয়া যায়, কি 
করা যাইবে 2 কৃষ্ণ! কারাতু কলাথং। ধা * * 
এই ভাবেই এদিন উগদেশ দিয়া ও কাধ করিয়া! আসিয়াছি, 
আধাম্মিক জীবলরাজোও এই 0715100811৬ লইয়া 
গিয়াছি। আমাক ধর্পবৃদ্ধিই আমার চালক, শান্তর গুরু কিছুই 
নয়। * ক ্ কিন্তু এখন মনে 
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হইতেছে, অতিরিক্ত 17011081151) আধ্যাত্মিক জীবনের 
পক্ষেও ভাল নয়। কতকটা 9০11 015011)1170 ও 96107 
5011)101655101) সে পক্ষে ভাল । এজন্য সাধনাবস্বাতে শুরুর 
অধীন থাঁকিবার নিয়ম ভালই বোধ হয় 1» 

এখাঁনে শিবনাঁথ যাহা সরল জদয়ে অনুভব করিয়াছেন 
তাহাই বলিযাছেন। নিজ মণ্ডলীর মধ্যে ধর্দ্ভাব ম্লান দেখিলে 
তিনি বাণবিদ্ধ মগের ভ্াষ বেড়াইতেন। শবে অপরের সঙ্গে 
তীর প্রভেদ এই, তিনি অপরের দোঁষ ত্রুটি না দেখিয়া 
অম্লান বদনে নিজের স্বন্ধে সমুদয় অপবাধের গুরুভার তুলিষ! 
লইতেন | 

»৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১১১ ভুবনেশ্বরে বসিয়া ডায়েরিতে লিখিয়া 
ছেন ;--“গত কল্য হইতে একটা কথা বড় মনে জাগিতেছে। 
আমার বিগত জীবনের যত প্রকার ক্রটি সংশোধন করিতে 
হইবে, তাহার যধ্যে একটা প্রধান এই যে, এতদিন হওয়! 
অপেক্ষা দেওয়ার দিকে বেশী মন দিয়াছিলাম, অতঃপর হওয়ার 
দিকে বেশী মদ দিতে হইবে। এই বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতে 
মনে হইল যে, বিগত জীবনে অতিরিক্ত মাতাতে কার্য্যবাহুল্য 
হওয়াতে, সাধনে নিষ্ঠা ও ধশ্মজীবনের গাঢ়তা আশান্থরূপ ফুটিতে 
পারে নাই। আমি যে পরিমাণে বন্ধ হইয়াছি, গে পরিমাণে 
সাধক হই নাই ।” 

১৯৪৪ সালে কনিষা পত্রী বিরাঙ্জমোহিনীকে লইয়া দীর্ঘ প্রচার 
যাত্রা করেন। বীকিপুর, এলাহাবাদ। কানপুর। লক্ষ্ৌ; দিল্লী, 
সাহাঁরানপুর, দেরাছুন, লাহোর, রাউলপিণ্তী, ইন্দোর, মাক্গালোর, 
কালিকট, কোইঘাটুর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আদেন। 
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প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পর হইতে বিরাজমোহিনী স্বামীসেবাই 
জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়! লইয়াছিলেন। 

শিবনাথের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যান্ত তিনি স্বামীর পার্বছাড়। 
হন নাই। এই সাধবী রষণী,--পতিগ্রাণা বিরাজমোহিনী, স্বামীর 
সেবা বই জীবনে কিছু জানিতেন না, জীবনের তাহাই একমাত্র 
স্থুখ শান্তির নিদান বলিয়। জানিতেন। আজ তার জীবন; 
আশ্রয়হার৷ হইয়া? কর্মহাঁরা হইয়া; অকন্মাৎ বার্থ হইয়! গিয়াছে। 
কিসের জন্য রহিলাম জগতে এই প্রশ্নের কোন উত্তরই 
পাইতেছেন না । আজ তার হৃদয় শূন্ত-_জগৎ শুন্য ! 

১৯৪৪ সালের দাধ প্রচার যাত্রাই তার রুগ্ন শরীরে শেষ ত্রা্গ- 
সমাজের সেব!। এই যাত্রা সম্বন্ধে তাঁর ভায়েরি হইতে উদ্ধত করি £-- 
827891016, 18011491904, বুধবার $-- 

“বিগত মে মাসে দাঙ্জিণিং অবস্থিতি কালে একবার সমুদয় 
ভারতবর্ষ ঘুরিয়৷ আর একবার ব্রাঞ্ধধন্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা! 
হয়। তত্পরে এই হচ্ছ বারবার হৃদয়ে আসিয়াছে । বিগত 
উৎসবের মধ্যে এই প্রকার যাত্রার বামনা মনে প্রবল হয় 
এবং বন্ধুগণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করি। উৎসব শেষ হইলে 
৩১শে জানুয়ারি আমার জন্ম দিন ও ১লা ফেব্রুয়ারি আশ্রমের 
ন্মোখসব হয়। তৎপরেই প্রচার যাত্রার আয়োজন আর্ত করি। 
কিরূপে প্রচার যাত্রার ব্যয়নির্বাহ হইবে, এই প্রশ্ন মনে 
উঠিলেই মন বলে যে; যিনি প্রেরণা করিতেছেন, তিনিই ব্যয়- 
নির্বাহ করিবেন। হেকের নিকট ভিক্ষা করিব না, ইহা 
এক প্রকার স্থির করিলাম। ইতিমধ্যে পঞ্জাবের সুন্দর দাস 
ভ্লা-_ প্রকাশ দেবজীর দ্বারা জানাইলেন। যে তিনি আমাকে 
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৫৯২ টাকা দিতে চাঁন আমি তাহা অবনত মন্তকে গ্রহণ 
করিলাম। তৎপরে আরও কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ কিছু 
কিছু দিলেন। অবশেষে মনে করিলাম, কলিকাতায় ব্রাহ্মদিগের 
মধ্যে ধারা আমাকে ভালবাসেন, ও আমার প্রচার যাত্রার 
কিছু কিছু সাহায্য করিতে পাইলে স্তুখী হইবেন, তীহাদিগকে 
কিছু কিছু সাহায্য করিবার অবসর দেওয়া কর্তব্য। অতএব 
ধর্মপ্রচার বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিলাম, এবং বক্তৃতা স্থলে 
একটা ভিক্ষার ঝুলি টাঙ্গাইয়া দিলাম । ঝুলিতে প্রায় ৮*২ 
টাকার উপর পাওয়া গেল। এইধপে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান দ্বারা 
প্রাপ্ত অর্থ লইয়। আবগ্ক মত কাপড় চোপড় কিনিয়া ৯ই 
ফেব্রুয়ারি প্রচারে বহির্গত হইলাম | তদবধি জগদীশ্বর আমাদের 
কোন অভাব রাখিতেছেন না। আমরা প্রচারে বহির্গত হইয়া 
প্রথমে বাফিপুর আসি। সেখানে ইংরাজীতে একটা, বাঙ্গলাতে 
দুইটা বক্তৃতা করি। আশ্রমে উপাসনাদি করি। বাকিপুর 
হইতে এলাহাবাদ্দে আসিয়া এখানেও বক্তৃতা করি, সমাজেও 
অন্তর উপাসনার্দি করি। বাঁকিপুর ও এখানে আমাদের 
আগমনে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলাহাঁবাদ হইতে 
কানপুরে শ্রীমৃক্ত বাবু মহেঞ্জনাথ সরকারের বাড়ীতে আমি । সেখানে 
একদিন ইংরাজীতে একটা বক্তৃতা হয়, ও বাঙ্গালী বাবুদের 
সহিত একদিন মজলিস। তৎপরে লাক্ষৌ গমন করি, সেখানে 
একটা ইংরাজী বক্তৃতা হয়, তথাকার লুগ্তসমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। লক্ষৌ হইতে আগ্রা যাত্রা করি। এখানে একদিন 
বাঙ্গালা ও একদিন ইংরাজী ছুইটা বন্ধৃতা হয়। আগ্রাতে, 
ভ্ুই একদিন বিলদ্ব করিয়। দিল্লীতে গমন করি। এখানে একদিন 
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বাঙ্গালীদিগকে লইয়া উপাসনা ও একদিন ইংরাজী বত 
হয়। দিল্লী হইতে সাহারানপুর হইয়া দেরাছুনে গমন করি। 
দেরাছনে একটী বক্তৃত! ও স্থানীয় সমাজে উপাসনা হয়। 
তদনস্তর জর রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিতে 
বাঁধ হই। দেরাছুন হইতে লাহোর যাইবার পথে সাহারানপুরে 
একটী ইংরাজী বক্তৃতা করি) ও একদিন সান্যালদিগের পরিবারে 
উপাসনা! করি। সাহারাঁনপুর হইতে লাহোর আসি। সেখানে 
একদিন বাঙ্গালা বক্তৃতা ও একদিন ইংরাজী বক্তা ও কয়েক 
দিন পারিবারিক উপ|সনাদি হয়। লাহোর হইতে রাউলপিত্তী 
গমন করি। সেখানে একটা বাঙ্গালা বক্তৃতা ও একটা ইংরাজী 
বক্তৃতা হয়। তদনভ্তর আবার লাহোরে ফিরিযা আসি। লাহোর 
হইতে ১লা এপ্রিল 'আশ্রমের উৎসব করিয়! ওরা এপ্রিল ইন্দৌর 
অভিমুখে যাত্রা করি। ইন্দৌরে ছই দিন ই'রাজীতে বক্তৃতা 
হয়। ইন্দৌর হইতে বোস্বাই হইয়া মাক্গালোর যাত্র! করি। 
মারঙ্গালোর আসিয় প্রায় ১৭ দিন অবস্থান করি। এখানে 
ভিন দিন ইতরাজীতে বক্তৃতা করি, দুই দিন ইংরাজীতে উপদেশ 
দিই | ইহাদের সমাজের ০9050100010 স্থাপন বিষয়ে সাহায্য 
করি। সেখানে 1. 1. ড650866102008০-র বিবাহ দিয়া 
কাঁলিকট যাত্রা! করি। কাঁলিকট পৌঁছিয়! পাঁচ দিন থাঁকি। 
এখানে ইংরাজীতে হুইটী বক্তৃতা করি, এবং সমাজে ছুই দিন 
ইতরাজীতে উপদেশ দিই | এখানে ব্রান্মসমাঁজ মৃত | 11)9930011% 
জয় যুক্ত। 

কালিকট হইতে কোইম্বারটুর আসি। এখানে ব্রারঙ্গসযাজ 
মৃত প্রায়। * * * কেবল গনেশনারায়ণ দেষল নামক 


২৮০ শিবনাথ-জীবনী । 


একজন অনুরাগী ব্রাহ্ম আছেন-_তিনিই আমাদিগকে আনেন । 
তীহার পরিবারে থাকিয়! প্রীত হইয়াছি। এখানে একদিন 
ইংরাজী বক্তৃতা হয়। দেঁবলের পরিবারে উপাসনা হয় তৎপরে 
আমরা চলিয়া আসি। 

কোইন্াটুর হইতে বাঙ্গালোরে আসিয়াছি। এখানে আমরা 
[01 1২717052101 [9178 8%1-এর বাড়ী আছি । ইহাকে মামি 
্রাঙ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করি, এবং পরলোকগত ভক্ত কালীনারায়ণ 
গুপ্তের দৌহিত্রী হিরণের সঙ্গে বিবাহ দিই। ইহারা সুখে ঘর 
কনা! করিতেছে, দেখিয়া গ্রীত হইয়াছি। সঙ্গ [₹0111)01) 
€017085-এর ব্রাঙ্গসমাজগুলি দেখিয়া ১লা জুলাই-এর পুর্বে দেশে 
ফিরিব সংকল্প করিয়াছি । 

এখানে আসিয়া দেখিতেছি প্রায় চারটা স্থানীয় সমাজ আছে 
কিন্ত প্রাণ নাই । & * * এখানে ২7010151178 [01১8101 
ও 10175950015 খুব প্রবল । বাম মিশন-এর 9605(819-র 
সহিত মে দিন কথা হইল। এখানে ষোগীশ্বরানন্দ নামে একজন 
রামকষ্চ মিশনের লোক আছে। সভ্য সংখ্যা! একশতের অধিক । 
ইহাদের অনেকে রামরৃষ্চকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন । 1011609501070151 প্রায় ৮* জন। ইহার মধ্যে 
ব্রা্ধপযাজ এত হূর্বল। 

সমুদয় দেশ ভ্রমণ করিরা কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। 
গ্রথম--দেশের সর্বত্রই এই 171708 70906107-এর আত 
প্রবাহিত হইয়া ব্রাহ্গসমাজের শক্তিকে খর্ব করিয়াছে। 
ইহারা লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে যে, ব্রাঙ্গের! 
অর্ধেকের অধিক গ্রী্টায়ান ও স্বজাতি ও স্বদেশের অনুরাগী 
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নহে। সর্বত্রই দেখিতেছি, ব্রান্মের একটা 01518 1)০৫5- 
মাত হইয়া পড়িতেছেন, যেন দেশের ভদ্রীভদ্রের সহিত তীহাঁদের 
সম্পর্ক নাই। ব্রান্ষেরা দেশের ভদ্রাভদ্র চিন্তা হইতে যেন 
সরিয়া পড়িতেছেন। এই জন্য ব্রাহ্মগণ অবজ্ঞার তলে তলাইয়া 
যাইতেছেন।” রুঘর্দেহে সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া! আসা 
বড় সহজ ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি ইংরাজী 
বাঙ্গালাতে বক্তৃতা দেওয়া । এই তার শেষ দীর্ঘ প্রচার যাত্রা । 
ভার শরীর দিন দিন এত দূর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল ষে 
সে জন্য বারবার বাু পরিবর্তনের মাবশ্তাক হইতে লাগিল। 


এক জিহস্ণ আধ্যাম্থব | 
জীবনের শেষ অধ্যায় । 


১৯৪৭ সাল হইতে শিবনাথের জীবনের কাহিনী তার 
জীবনের শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি । ১৯০৬ সালের 
ভিসেম্বর মাসে কলিক|তায় কংগ্রেস বসিয়াছিণ। এই সময়ে 
[7165010 0071018৭০6-এব জন্ত শিবনাথকে অত্যন্ত খাঁটিতে 
হইয়াছিল। এবারকার 7116১010 00171911106 বড় জমাট 
হইয়াছিল। 

শিবনাথের শরীর দিন দিন বড হুর্ধল হইয়া! পড়িতে লাগিল 
সেইজন্ত প্রায় প্রতিবৎসর বাষুপরিবর্তনের জন্য কোথাও না কোথাও 
যাইতে হইয়াছে । ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে দাঁজ্জিলিং গিয়/ছিলেন, 
পর বৎসর মে মাসে আবার দাঁজ্জিলিং গ্িক্নাছিলেন। সেখানে গিয়াও 
তীর শরীর ভাল ছিল না। হঠাৎ দেশে পিতার কঠিন পীড়ার 
সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এবং দেশে যান। 
দেশে কয়দিন তাকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার ভিতর বান 
করিতে হইয়াছিল--তাঁর ফলে বালীগঞ্জের বাড়ী ফিরিক্া আসিয়! 
১৭ই জুন কঠিন গীড়ায় শহ্যাগত ইন। এই যোগে তাকে 
৪৫ মাস শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল । বালীগঞ্জের বাড়ী হইতে 
চিকিৎসার মুব্যবস্থার জন্ঠ তাকে আনন্দমোহন বস্থ মহাশয়ের 
দ্রাতৃজায়া শ্রীমতী স্থুবর্ণপ্রভাঁর বাড়ীতে আনা হয়। এই যে 
মীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়াছিলেন এই সময়ে ব্ুজায়া ও বসু 


একবিংশ অধ্যায় ২৮৩ 


পরিবারের সমুদায় লোক শিবনাথের যেরূপ সেবা শুশ্রধা করিয়া 
ছিলেন, এরপ দৃষ্টান্ত সংসারে বড় বিরল। শিবনাথের বন্ধুবান্ধব 
যে যেখানে ছিলেন, এই সময় তার জন্য অর্থ সাহাষ্য দ্বার! 
আন্তরিক টানের পরিচয় দিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে অযাচিত 
ভাবে শত শত টাঁকা আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় 
শিবনাথের মা তার নিকট আসিয়। অনেক দিন ছিলেন। 
যখন সকলে তর প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তার 
জননী আশা! ছাড়িয়া দেন নাই। চিনি জোর করিয়া বলিতেনঃ 
“একি কখন হয়, আমি বেচে থাকতে আমার সবেধন ছেলে 
যেতে পারে কি? ও আমার নিশ্চয় বেচে উঠবে ।” ওদিকে 
শিবনাথের পিতা! হরানন্দ শর্মা দেশে তিন দিন ধরিয়। স্বস্ত্যয়ন 
করিয়াছিলেন । স্বস্তযয়ন শেষে শিৰনাথের তিন ভগিনী দেশ 
হইতে সেই জল লইয়! উপস্থিত হইলেন। সেইদিন শিবনাথের 
রোগের বাড়াবাড়ি--রাত্রি আর কাটে না । বোনের। স্বস্ত্যয়নের ৰ 
জল মৃতকল্প দাদার মুখে দিলেন। তার পর দিন হইতে রোগের 
গুঁভলক্ষণ দেখা দিল। শিবনাথের মাতাপিতার বিশ্বাস স্বস্তযয়নের 
অন্য পুত্রের রোগমুক্তি হইল। কিন্তু পিতামাতার আকুল 
প্রার্থনাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন তাহা কে অবিশ্বাস করিবে? দীর্ঘ 
পাচমাম শিবনাথ রোগ শধ্যায় পড়িয়া রহিলেন। বন্গুজায়া 
ভার সমুদ্বায় বাড়ীটা শিবনাথের জন্য ছাড়িয়া দিয়া নিজের 
শত সহস্র অস্থুব্ধা অম্নীন বদনে সহ করিলেন। সাধে কি 
শিবপাথ আননমোহন বস্থ মহাশয়ের পরিবার পরিজনন্দিগকে 
এত ভাল বাসিতেন ; এত ভালবাসা যব আর কোথাও তিনি 
পান নাই, আপনার পুত্র কনার দিকটও নহে। লোকে আপনার 
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পিতার জন্য যত ন! করে, স্ুবর্ণপ্রভা এবং তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী 
লাবণ্যপ্রভা শিবনাথের জন্য তার অধিক করিতেন। শিবনাথের 
কোন প্রকার অভাব ইহাদের যে অপুর থাকিত না। জীবনের 
শেষ দিন পর্যান্ত স্বর্ণ প্রভা শিবনাথের জন্ত নানাবিধ ফল ও সুপথ্য 
জোগাইয়! আসিয়াছেন। এক না ফুরাইতে আবার আসিয়! 
উপস্থিত ! আননমোহন বস্থ মহাশয়ের পুত্রকন্ঠাগুলি শিবনাথের 
পরম আদরের ছিল। ডায়েরিতে কত স্থানে তাদের কথ! কত 
'লিখিয়াছেন । লাবণ্যপ্রভার উপর তার হৃদয়ের যে অকৃতিম লেহ 
ছিল তাহা অতুলনীয় । "ডায়েরিতে একম্থানে লিখিতেছেন £-- 
“লাবণ্যপ্রভার খণ কি কখনও ওধিতে পারিব? মাম।কে 
এরপে কেহ কখনও ভালবাসে নাই। "মমি বোধ হয় এত ভাগ 
আর কাহাকেও বাসি নাই। * * * প্রায় ১৪২৫ বৎসর 
পূর্বে লাবণ্যকে প্রথম দেখি । তৎপরে ১৮৮৭ হইতে বিশেষ সম্পক 
, হইয়াছে, তদবধি ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন? ছায়ার 
স্টায় সঙ্গিনী, বন্ধুর হায় হিতকারিণা, শিষ্ঠার গ্যায় অন্গামিনী 
'আছেন। হায়! আমি লাবণ্যের প্রতি সমুচিত ব্যবহীর করিতে 
পারি না” বাস্তবিক লাবণ্যপ্রভা পিতার ন্যায়, গুকর গ্যায় 
শিবনাথকে ভক্তি করিতেন । তারই বিশেষ অন্থরোধে শিবনাথ 
“আত্মজীবনী” লিখিতে আরম্ভ করেন । 
ঘটনার দিক দিয়া মানুষের জীবন দেখিলে-ুতার ভিতরের 
অর্থ বোঝা যায় নাঁ। মানুষের জীবনের ভালবাসার অবলম্বন 
কি তাহাও বুঝিতে হয়--মানব জীবনের ইহাই হইল প্রন্কত অর্থ; 
গুড় তাৎপর্য! শিবনাথের আত্মজীবলীথানি ব্যঙ্গরীভাষার এক 
সম্পর, লাবণ্যপ্রভাপ্ন নির্বন্ধীতিশয় ব্যতিরেকে এ রত্ব বাহির হইত 
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কিনা! সন্দেহ! শিবনাঁথের প্রতি লাবণ্যপ্রভার অসীম ভক্তি ও 
অনুরাগ ছিল। শিবনাথের জীবন-চরিত লিখিবেন এরূপ তিনি 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হায়! তার মে বাসন! পূর্ণ হইল না। 
শিবনাথ চলিয়া গেলেন, লাবণযপ্রভা ত্বরায় তার পদানুসরণ 
করিলেন। মৃহ্ার পুর্ধে রোগের সময় বলিতেন, “আমি ম্াচ্ছি, 
দেখছ না আমার গুক "আমায় ডাকছেন) এ যে শাস্ত্রী যহাশয় 
আমায় ডাকছেন ।” শিবনাথ আর কাহ।কেও ডাঁকিলেন না) 
লাবণা প্রভাকে ডাকিলেন, তিনি চলিয়া! গেলেন ! 

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া 
ভুবনেশ্বরে বাযুপরিবর্ভনের জগ গমন করেন । ভ্বনেশ্বরে খণ্ডগিরিঃ 
উদয়গিরির নিকাটি ষ্টার বৈবাহিক কটকের ্গ্রদিদ্ধ মধুস্দন 
রাও মহাশয়ের একখানি ক্ষুদ্র কুটার আছে, শিবনাথ এই স্থানটা 
অত্যন্ত ভালবাস্তেন। এখানে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন এমন 
সঙ্কল্পও তার হৃদয়ে ছিল। 

১৯০৮ এবং ১৯*ন। উপধু্ণপরি ছুই বৎসর দার্জিলিং-এ বায়ু 
পরিবর্তনের জন্য গিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে মে মাস হইতে 
অক্টোবর মাস পরাস্ত দাঞ্ডিলিং-এর [১1)11059101515-0905£65- 
ছিলেন। দাঞ্জিলিং-এ থাঁফিতে তিনি সেখানকার স্থানীয় 
ব্রাঙ্মলমাজে প্রতি রবিবরি উপাপনা করিতেন । সেবার ২৭এ 
সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের শ্বরণার্থ মভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন | 
দার্জিলিং-এ বসিয়াও শিবনাথ সেবাত্রত পালন করিতে ক্ষাস্ত 
থাকেন লাই। 

১৯১৯ এবং ১৯১১ সালে কারসিয়ং গিয়াছিলেন সেখান হইতে, 
সর্ধদ! দার্জিলিং-এ আসিয়া স্থানীয় সমাজে উপাসনা করিতেন। 
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১৯১১ সালে আবার তীর প্রিয় স্থান ভুবনেশ্বরে বাু- 
পরিবর্তনের জন্য যান। সেখানে একটা সাধনক্ষেত্র করিবার 
জন্য প্রাণে প্রবল বাসনা হয়। নিজ্জনে প্রকৃতির শ্ামল প্সলিগ্ধ 
ছায়ায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবেন এই তার প্রাণের 
প্রবল বাসনা ছিল। কিন্ধ সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই । কে তীহাকে 
অর্থ দিয়া ক্ষুদ্র একটা কুটার বাঁধিয়া দিবে? তিনি দে কপর্দক- 
শূন্য! বনেশ্বরে থাকিতে বোম্বাইএব দামোদর দাস গোবদ্ধন 
দাস তীর নামে পচিশ হাজার টাকান একথ।নি চেক পাঠাইয়া 
ছিলেন সেই চেকথানি পাইয়া লিখিতেছেন £-- 

ভুবনেশ্বর) ২০শে অক্টোবর, 51 

“আমি ভাবিতেছিলাম যে পরের কাছে টাকা চাওয়ার দাধিত্ব 
'আছে। আশ্রমে মানুষ ডাকিয়া টাকা তুলিলাম। অনেকে 'মাসিল, 
প্রচুর অর্থবায় করিলাম, পরে সকলে সরিয়া পড়িল; এরূপ করিযা 

* পরের টাকা ব্যবহার করিলে টাকার অনভ্বাবহীর করা হয়। তাই 
মন আশ্রমের একটা বাড়ী নির্বাণ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্তঃ 
করিতেছিল? ইতিমধ্যে ছুই তিন দিন হইল বোম্বায়ের দামোদর দাস 
গোবদ্ীনদ্াসের নিকট হইতে এক পঁচিশ হাজার ট/কার (10৫86 
আসিয়া উপস্থিত। কি জণ্য দিয়াছেন, তাহা এখনও লেখেন 
নাই। **+ এই পঁচিশ হাজার টাক! বিধাতা হাতে আনিয়া 
দিলেন কেন? তার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক | আমি যে সর্ধদা "তাঁকে বলি 
শিশুর ন্যায় আমার হাত তোমার হতে দিয়া চলি। তাই 
হউক 1” 

কি আশ্চর্য পাঁচটা হাজার খরচ করিয়াই একটী কুটার 
নির্দাণ করিয়া নির্জনে বাম করিতে পারিতেন। সেখানে অপরাপর 
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সাধনার্থীও থাকিতে পারিতেন তবু স্বার্থের গন্ধ যাহাতে আছে 
এমন কাজে শিবনাঁথেন প্রাণ সরিল না। বোঁ্বাই-এর দামোদর 
দাস গোবদধন দাস তাঁহার হাতে ব্রাহ্গপমাজের কাজের জন্য পঞ্চাশ 
হাজার টাকা ধরিয়া দিয়াছেন । শিলনাথ ইচ্ছ| করিলে সাঁধনভঙ্জনের 
সহায়ত। ও নিজ্জন বাসেব জন্য কার কিছু অংশ ব্যয করিতে 
পারিতেন। কিন্ধ আপনাব জগ্ত কপন্দকমাত্র ব্যয় করিতে কিছুতেই 
পাঁবিলেন না। পরিশিষ্টে এই দানেধ আনুসঙ্গিক ঘটন| সকল 
বিবৃত হইবে। 
হুবনেশ্বরে বসিয়া 'অবশিষ্ট জীবন কি প্রকারে কাটাইবেন 
সেই চিন্তা সব্বদীই কবিতেন | 
শিবনাথ আজীবন নিজের ধর্মজীবনের উপর প্রথর দৃষ্টি 
রাখিতেন। ১৯০৭ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার হরিনাঁভি 
সমাজের উৎসবে গিয্লাছিলেন। উপাধনার পূর্ষের এক নিজ্ঞন 
উদ্ভানে গিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিয়লিখিত কয়েকটা পংক্তি 
রচনা করেন £-- 
দেবেশ্দ কেশবশ্চৈধ বুদ্ধে! রামতনুস্তথা | 
বাজনার মণ: সাধুং শিবচন্তস্তঘৈবচ ॥ 
নবীনো বিনয়াধারিছুর্গামোহন এবচ । 
'আনন্দমে (হনে! বন্ধু বষ্টৌোতে গুরবে মম | 
সেই সময় হইতে এই গুকবন্দন[টী তাঁর সাধনের অঙ্গ হয় 
এবং দিন দিন উহার কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে । এখানে মহ 
দেবেন্্নাগ, ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র, বৃদ্ধ রামতন্থ লাহিড়ী, সাধু 
রাঁজনারায়ণ বনু, শিবচগ্্র দেব, নবীনচন্ছু রায়, হুর্গীমোহন দাস, 
আনন্দমোহন বসু এই তীর ত্রাঙ্ছলমান্ধের অই গুরু | প্রতিদিন 
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প্রাতে উঠিয়া তিনি গুরুকীর্ভন উচ্চাবণ করিতেন, ক্রমে একটা 

একটী করিষা চরণ বাড়িতে লাগিল । অবশেষে এক সুদীর্ঘ 

গুরু বন্দনা রচিত হইল । তাহা এথানে সনিবিষ্ট হইন। 

শিবনাথের গুক-কীর্দন 

পিতুঃ পিতামহো বৃদ্ধ ন।যণক্ঈীরসংজ্বিতঃ। 
সিদ্ধঃ শাক্কে। রামজযো মঞ্জো ধন্বন্ত সাধনে | 
পিতাচ মে হবানন স্থেজবী সত্যবাক্‌ দঃ 
জননী গৃহিণা দক্গা সুত্র ধম্মজারিনী | 
মাতামহী মম শ্যামা দয়াদ্র সত্যধন্মিনী। 
মাতুলো দ্বারকানাথঃ স্বকর্তব্যে দৃটব্রতঃ 
ঈশ্বরো বিধবাখদ্বঃ কর্মবীরঃ কপানিধি | 
প্রেমচন্্রঃ কবি মগ্রঃ কাব্যা্বাদরসামূতে ॥ 
অয়নরায়ণঃ সাধু জ্ঞানসিন্ধো তিমিঈলঃ| 
ধর্মাত্বা দ্বারকান থঃ কতধর্শে দৃঢত্বতঃ | 
প্রসন্ন বিনষী বিদ্বান্‌ ধীমান্‌ স্বজনবতসলঃ 
মহেশো ধাম্মিকো ধীরো গান্ঠীম্যে সাগরৌপমঃ ॥ 
মহেন্ছে দুঢনিষ্ন্ক সভাধর্মে সনাতন । 
বাল নেতা ধর্দুুর কমষেশো ছন্মতঃ চি; । 
কালীনাথঃ শুদ্ধমতিরধ্যায্মসীধনে রতঃ| 
দেবেনো। ব্রন্মবান্‌ ধীরো ব্রঙ্গস্বাদর্সেনবতঃ ॥ 
আঁদেশাম্ুগতো তক কেখবো ব্রঙ্মসেবক£ । 
কেশবান্ুচরা ভক্তা যোগবৈরাগ্যৃষণাঃ 
বিভয়াঘে রগোরাশ্চ কান্তিচজো দযন্তণা | 
প্রকাশো বিনয়ীভূতঃ প্রেমধর্থে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ 
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বৃদ্ধো রামতনুঃ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠঃ সুনির্্লঃ। 
রাজনারায়ণঃ সাধু ভঙ্গ ভক্তি-ন্থুধা-রসে ॥ 
শিবচন্দ্রো মিতাচার আম্মোন্নতিপরায়ণঃ | 
ন্বীনো বিনস্াধারঃ শান্তঃ পরহিহত্রতঃ ॥ 
কালীনারায়ণো মগ্সো ভাবধন্্রসামুতে । 
নিভীকঃ সন্যসংকল্লে ছর্গামোহন এব চ॥ 
আানন্দমোহনো বধু প্গাপিততন্ুঃ অছং | 
রামরুষ্ঃ শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাবসমন্থি ত৫ ॥ 
বিশ্বাসী বিনযী ভক্কো জজ্জশ্চ মুলারান্ুজঃ | 
ন্লামানঃ সণাসন্দিৎসুঃ সৈবেকা শ্রমে ধিয়া ॥ 
খধিক্ত স্তগ্দশী মাটিনো জ্ঞানদীক্ষিতঃ | 
কববংশোন্তবা ফ্রান্সেন্‌ প্রেমিকানন্দ সংগ্লতা। 
ধর্মে দুঢম্তিঃ সাধবী সোফিয়া কলেটাত্বজা । 
এতে মে গুববঃ সর্ষে যোষিতঃ পুরুষাঁশ্চ যে ॥ 
শ্রট্বতান্‌ মহতীং শক্তিং লভেইং ধর্মসাঁধনে ॥ 


অথাৎ--পিতার পিতামহ ধর্মসাধনে মগ্ন সিদ্ধ শাস্ত রামজয় 
স্যায়লঙ্কার) দৃঢ় সত্যবাক্‌ তেজন্বী পিতা হরানন্ন; স্ুব্রতা ধর্মচারিনী 
'ুহিনী দক্ষত্বননী ) স্বকর্তবো দুঢত্রত মাতৃ দ্বারকানাথ ; বিধবার 
বন্ধু কর্ম্বীর কুপানিধি ঈশ্বর (বিগ্ামাগব ); কাব্যরসিক প্রেমচন্ত্র ; 
জ্ঞানসিন্ধু সাধু জয়নারায়ণ; ধর্মায়া দৃঢ়ত্রত ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, 
স্বনবৎসল, বিন্বান, বিনগ্ী ধীমান প্রাস্ন ( দর্বাধিকারী )) 
গার্ভীধ্যে নাগরের মণ ধীর ধার্টিক মহেশচন্। ( চৌধুরী )) দৃঢ়নিষ্ 
মহেন্্রলাল ( সরকার ). বাল্যের নেতা দর্গুক জন্ম-শুচি উমেশচন্্র 
(দত্ত); অধ্যাত্ম সাধনে রত শুদ্ধমতি কালীনাথ (দত্ত); ত্রক্মরস 


লি 


লস্ছ 
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পানে রত বন্গবান দেবেন্দ্রনাথ (ঠাকুর ); আদেশামুগত ভক্ত 
ব্র্ষমেবক কেশবচন্ত্র ( সেন )) কেশবের অন্ুচর যোগ বৈরাগ্য 
ভূষিত, বিজয় অঘোর: গৌরগোবিন্দ ও কাস্তিচন্্র ; প্রেমধর্শে 
প্রতিষ্ঠিত বিনয়ী ভক্ত প্রকাশচন্ত্র (রায় ); সত্যে স্মপ্রতিটিত নির্মল 
চরিত্র বৃদ্ধ রামতন্য ' লাহিট্রী ) ;ভক্তিস্থধারসের তৃষ্গ সাধু রাজনারায়ণ 
€বস্); আম্মোন্নতিপরায়ণ মিতাঁচীরী শিরচন্ছ (দেব); পরহিতব্রত 
শীস্ত বিনয়ী নবীনচন্র (রায়); ভাবধর্্ম রসামৃতে মগ্ন কালীনাবায়ণ 
( গুপ্ত); সতাসংকল্প নিভীঁক দুর্গামোহন। রহ্গার্পিততন্ত বন্ধু আনন্দ- 
মোহন ; মাততাব সমন্বিত শক্কিসিদ্ধ রামরুষ ( পরমহংসদেৰ ); 
বিশ্বাসী, বিজরী ভক্ত জর্জ মুলার; প্রেমিক! ফ্লান্সেস কব; ভ্ঞান- 
দীক্ষিত তন্বদর্শী গষি মার্টিন; ধর্মে দঢচমতি সাদ্বী সোফিয়া 
কলেট ; ইহারা সকলে আমার গুক, ইহাদের শ্ররণ করিয়া আমি 
ধঙ্ধ্সীধনে মহীশক্তি লাভ করি। 
শিবনাথের গুরুভক্তি কি প্রকার ছিল পাঠক একবার ন্মরণ 
করুন। গুরুপদে ধাহার্দিগকে বরণ করিয়।ছিলেন তাদের বৈচিত্র্য 
ন্নেখুল। প্রপিতামহ, পিতাঃ মাতা, মাকুল? মাতামহী, ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্ভামাগর, জয়নারায়ণ, এ্রসরফুমার সর্বারধিকারী ভ্বারকানাগ 
,মহেশচন্ত্র চৌধুরী, মহেজলাল সরকার, উমেশচন্্র দত্ত, কালী- 
নাথ দত্ত) দেবেজনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কষ্জ গোস্বামী, 
গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্্র মিত্র; সাঁধু অঘোরনাথ, গ্রকাশচন্ত 
রায়। বামতন্থ লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বন্গু, শিষচন্্র দেখ, নবীনচন্্ 
রাঁয় কালীনারায়ণ এপ, দূর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বন্পু। রামরুষজ 
পরমহংসগেব, জঙ্জ মূলার, ফ্রান্দেস কব, মাটিনো, সোফিয়া কলেট 
ইঠাদিগকে প্রতিদিন প্রাতে প্রণাম করিতেন ] ধন্য উদ্লারতা। 
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২৩এ মার্চ ১৯১৩ সালে ভায়েরিতে একটা ক্ষুদ্র কবিতা 
লিখিয়াছেন। বোধ হয এই তাঁর শেষ কবিতা! লেখা । এই তার 
বৃদ্ধ বয়সে তগবানের কাছে শেষ নিবেদন । 

ভুলঢুক দুপ্রবৃত্তি, হুম্মতিঃ হুদ্কৃতি, 

খা করেছি, ভা করেছি ফিরিবার নয়, 

মাপ কর, মুছে ফেল, দেও £হ বিশ্বৃতি। 

নব প্রেমঃ নব শক্তি দেও প্রেমময় ! 

নবপ্রেমে নবচক্ষু দেও প্রাণ খুলে 

জগন্ডে মানবে, জাঁবে পুন ভালবাসি) 

তিক্ততা পেয়েছি যত সব যাই ভূলে, 

প্রেম দিয়ে, প্রেম পেয়ে প্রেমানন্দে ভাদি। 


যা হয়েছেঃ তা হয়ছে কি হবে তা! ভেনে 
থাক, থাক, শ্বৃতির কববে, 

এই ভেবে ধৈধ্য ধার, তুমি ত গো নেবে, 
নিরাপদে অনুতপূ নরে। 

এই ভেবে বাধি বুক; মুছি অস্রধারা। 
নবপ্রেমে সপি গো আপন! ; 

থাক পিছেঃ যাহা ভেবে লাঙজে হই সারা, 
নব আশা লক এ জন! । 


বেলা গেল সন্ধ্যা! হলো, ফুরাইল খেলা 
তাঙ্গা চোর|। কাজ পিছে ফেলে; 
হাত পা বধয়া পড়ি এই শ্ষে বেলা, 
তব পদে দিও নাঁ গো ঠেলে । 
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অবশিষ্ট দিন টুকু তোমার চরণে, 

দেও দেও আপনা ধরিতে 

করিতে যা বাকি আছে; আনন্দিত মনে-- 
দেও দেও সে টুকু কবিতে। 

১৯১২ সালের মাচ্চ যাঁসে কলিকাতার সাধনাশ্রম হইতে উঠিয়া 
৭৮নং ল্যান্সডাউন রোড শ্রীক্ত শণীভূষণ মন্তুমদাবের বাড়ীতে গিয়া 
বাম করিতে থাকেন। সেখান হইতে ২২এ ডুলাই ১৯১৪-- 
২৫ নং স্থৃকিযা স্্রীটে উদিয়া যান | ১৯১৮ জুলাই পয্যন্ত সেখানে 
থাকেন। মৃত্যুর এক বৎসর পুর্বে ২৬ নং বীচ ট্রাটে তাঁকে 
স্থানান্তরিত করা হয়। 

শশীবাবুর বাড়া হইতে উঠিয়া আিবার পর্বের "ডায়েরিতে 

লিখিতেছেন £--“কয়েক দিন হইতে মনে সাধনের একটা ভাব 
আঙিয়াছে। তাহা এই অধ্যাত্ব্য যোগের 'আদশ মহষি দেবেন্্রনাথ। 
বিশ্বাম ও নিরবের আদর্শ (০4০ 18110 এই প্রাচ্য এবং 
' প্রতীচ্য ভাবের সঙ্গে সাধন কবিতে হাফেজের ন্যায় ভক্তদিগের 
সরদ ভাব। সরস ভাবটা আমরা কিছু কম সাধন করি। কিন্ত 
এই তিন ভাবের সমাবেশ ব্রাঙ্গধর্শের আদর্শ এই তিনটাই 
আমাকে দাধন করিতে হইবে। * * সাধারণ সমাজের 
বর্ধমান অবস্থা ভাল লাগিতেছে না। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
দায়িত্ব আমার | "মামি কি এখনও এমন. কিছু করিতে 
পারি) * * « * আমার শরীরে সহিবে কিনা চিন্তার 
বিষয় কিন্তু অপর দিকে একটা কথা আছে, সমাজেব জগ্ঠ থার্টিতে 
খাটিতে প্রাণ যায় যাক” 

জীবনের এই শেষ অধ্যায়ের কথা ক্সার কি ধলিব? অতঃপর 
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বীচিয়া থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কেবল দুর্বল হস্তে 
পতাকা ধারণের চেষ্টা। শিবনাথের স্বাস্থ্য গিয়াছিল। দেহের 
বল গিয়াছিল; মস্তিষ্কের শক্তি গিয়াছিল। সকল শক্তিই গিয়া 
ছিল, যায় নাই তাঁর ভালবাসিবার শত্তি, যায় নাই তার 
ভগবানের জন্য ব্যাফুলতাঃ যায় নাই তাঁর নবতক্তি) নবশক্তি। 
লাভের আশা ও আকিঞ্চন। চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া) 
ধর্ম ভাবের শুক্ষতা দেখিয়া তিনি মর্মে মর্মে পীড়িত হইতেন, ঘন 
বিষাদে হৃদয় ডুবিয়া যাইত, কিন্তু এক দিনের জন্যও আশা ছাড়িয়া 
দেন নাই; হাল কখন ছাড়েন নাই । মন যখন বিসাদ অন্ধকারে 
ডুবিয়া বাইত, াকে তুলিয়া ধরিতেন । 

১৯৯৬ সালে ৪ঠ জানুয়ারি, ন্ডায়েরিতে লিখিতেছেন ১ 

“যদি বিষাদের মধো আনন্দ, নিরাশার মধ্যে আশা দুর্বলতার 
মধ্য বল না পাইলাম বে ভগবানের নীম কি করিলাম? আমার 
বিষাদের ষথেঈ কারণ অছে। দারুণ সংগ্রামে জীবন গিয়াছে 
মাতা পিতার সহি সংগ্রাম, আন্মীয় স্বজনের সহিত সংগ্রাম? ছুই 
স্ত্রী লইয়! গুহ পবিনারে সংগ্রাম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র প্রভৃতি ত্রাঙ্গ 
সমাজের বন্ধুগণেব সহিত সংগ্রাম, সাধারণ ত্রাক্মদমাজের বন্ধুগণের 
সহিত সমাজের কাজ লইয়া! সংগ্রাম, এইরূপ নানা সংগ্রামে আমার 
শরীর ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। শৈশব হইতে শারীরিক ধাতু সকল 
দর্ধল ছিল, তাহা! স্বত্বেও এত প্রকার সংগ্রামের মধো যে বাচিয়া 
আছি এই ভগনানের রূপা । তিনি যখন বাচাইয়। রাখিতেছেন' 
তখন এখনও আমার কাছে কিছু কিছু কাজ চান। তাহ! দিবার 
জন্য আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহিত হওয়া কর্তৃব্য। জীবনের 
অবশিষ্ট কাল প্রফুল্লিত চিত্ত, উৎসাহিত অন্তরে, প্রীতি ও 
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আনন্দের সহিত, ব্রাহ্গধর্ম সাধন, ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার, এবং 
ব্রা্ঘসমাজের ও জনসমাঁজের সেবাতে আপনাকে দেওয়া উচিত। 
ু্বলতা 'অপরাধ যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে 
রাখিয়া ভগবানের নব আদর্শে আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য--বিধাত 
করুন, জীবনেয় এই শেষ পরিচ্ছেদে, এই সন্বল্প দু থাকে, এবং 
ধর্শসাধন জীবন্ত) জাগ্রত ও ফলপ্রদ হয়।” 

কি আশ্চর্য্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত এই ভাব হৃদয়ে কাজ 
করিয়াছে। শেম জীবনেও একদিনের জন্য ধর্মনিষ্ঠা তীর 
শিথিল হয় নাই। তাঁর দৈনিক কার্ধ্যসকল ঘড়ির কাটার 
মত নিয়মিত ছিল। ভোরে ৪টায় উঠিয়া একাকী ভগবানের 
নাম করিতেন। এই অময় স্বরচিত গুরুকীর্ধনটী আনুত্তি কৰিহেন। 
তৎপরে প্রাতিঃন্রমণে বাহির হইতেন | শরীবে যতদিন শক্তি ছিল 
ভোরের ট্রামে গড়ের মাঠে গিয়া ইডেন উদ্ভানে ঘৃরিয়া আসিতেন। 
,উষার সৌন্দর্য তিনি আজীবন প্রাণভরিয়া সম্ভোগ করিতে 
ভালবাঁসিচেন। আর প্রাতঃদমণের সময় কাহাকেও নন্গে লইতে 
চাহিতেন নাঁ। মামাকে বলিতেন। “আমি একা একা বেড়াইতে 
ভালবাসি; তখন অনেক চমৎকার ভাব প্রাণে আসে । কেউ সঙ্গে 
থাকিলে এ স্ুুখটুকু পাই না” শরীর যখন দুর্বল হইল, চলিতে 
গেলে পড়িয়! ধান তখনও প্রাতঃব্রষণ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
তিনি যখন প্রাতঃদ্মণ হইতে ফিরিয়া আদিতেন। তখন তীর 
নাতিগণ নিদ্রা হইতে উঠিতেছেন। তাঁর পর কিছু আহার 
করিয়া বসিয়! চিঠিপত্র লিখিতেন--যথাসময়ে জ্লানাহার করিতেন । 
যতদিন দেহে কিছুমাত্র শক্তি ছিল বেড়ায়! আিবার সময় প্রায় 
অন্যান্য অনুস্থ পীড়িত শোকার্ত বনুমিগক্ষে দেখিয়। আসিতেন। 
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পিতৃদেব আজীবন শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্তপাত করিয়া 
ব্রাহ্মসযাঁজের সেবা করিয়া একদিনও আত্মত্ৃপ্তি লাভ করেন নাই। 
ঘখন তখন বলিতেন বে; “মামি মানুষকে ভালবাসিতে পারি না, 
কারও ঠিকমত খোঁজ খবর নিতে পারি না-_-আমার দৃষ্টান্তে ত্রাক্গ- 
সমাজের এত 'অনিষ্ট হচ্ছে ।” একথা কেবল মুখে বলা নয়, কতদিন 
নিজের গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় মারিতেন, “এই পাজী এই 
হতভাগার অপরাধে সব মাটা হ'ল, আমাকে সকলে জুতে। মার”-_ 
বলিয়া মস্তকের কেশ ঠিড়িতেন | তার এই আমনিন্টা আমাদের 
অসঙ্ক হইত । আমরা বলিহাম, “তোমার দৃষ্টান্ত সিকি ভাগ পালন 
করলে ব্রাঙ্ষদমাজের লোক উদ্ধার হয়ে যে, তুমি যে লোকের 
বাড়ী বাড়ী গোজ নিয়ে বেড়াও এই দুর্বল শরীরে, কই তমার 
খোজ নিতে বড় কাউকে আসতে দেখি না ত? যত লোকের 
বাড়ী তুমি যাও তার অদ্ধেক লোক তোঁমার বাড়ী আসে না।” 
পিতৃদেব খন ট্রামে উঠিতে পাবিহেন ন! তখন বেড়াইতে 
যাইবার জন এত বাকুলতা। হাঁয়, যদি একবার কেহ তাকে 

বেড়াইয়! আনিবাঁর জন্য গাড়ী দিতেন, আজ কত না আত্ম- 
প্রসাদ ভোগ করিতেন? স্ুবর্ণপ্রভা তাঁর নিজের গাড়ী তাকে 
বেড়াইবার জন্য কিছুদিন দিয়াছিলেন তখন তীর কি আনন্দ! 
১৩২৩ সালের ২৫শে চৈত্র ব্রাঙ্ছ বালিকা-শিক্ষালয়ের প্রাঙ্গনে 
সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজের সমুদয় নরদাহ়ী বালক বালিক। 
উপস্থিত হইয়া আন্তরিক প্রীতি তক্তি প্রকাশ করিবার জন্য 
সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাঁকে এক অভিনন্দন 
প্রদান করেন। গপরিশিষ্টে তাহ! সন্িবিষ্ট হইল। এই দিলে 
যেরূপ বিপুল জনত! হইয়াছিল, এমন কদাচ হয় লাই। 


২৯৬ শিবনাঁথ-জীবনী। 


শিবনাথ সেদিন অপূর্ব্ব দৃশ্ট দেখিয়া প্রচুর আনন্দাক্র বিসর্জন 
করিয়াছিলেন কিন্ত এই প্রকার নিরাকার, ভক্তির নিদর্শন 
দেখিয়া তাঁর জ্যে্ট জামাতা (এখন যিনি স্বর্গবামী ) বলিয়া 
ছিলেন, “এ কি ভক্তি দেখান ? তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের কি সবই 
নিরাকার, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসের জন্ত কি এতগুলি লোক 
একখানি কুটীর বেঁধে দিতে পারলেন না_নচেৎ এক থলি 
টাকাও কি হাতে ধরে দিতে পারলেন না, থে বুদ্ধ বয়সে 
খ্মার সাঁংমাবিক অভাঁবেব ভাবনা এক দিনও ভাবতে না হয়। 
এমন সব অনুষ্ঠানে আমার বিন্দুমাত্র সহান্গভূতি নেই, কি বলব 
ভগবান আমায় নিধন করে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন |” আমি যখন 
তাঁর জামাতাব এই উক্তি তার কাছে বলিলাম তিনি হাসিয়া 
বলিলেন; “ফকীবের মত আছি মরবও ফকীবের মু।” শিবনাথ 
কতবার বলিয়াছেন থে ঘীষ্ত বলিয়াছেন, “গালে গঞ্ণ আছে 
পাখীর বাসা আছে 'আমাঁব মাথা রধ্বিব স্থান নাই |” হায়! 
: একথা কি আমরা সহজে বুঝি যে মিনি যতটা ত্যাগ করিতে 
পারেন, তীর অধিকার ততদুব সবিষ্কত হয়। শিব্নীথকে পর্থি 
অর্থ দেওয়! হয় লাই) ভালই হইয়াছে | ঠিক হইয[ছে ।। অতি 
ঠিক কাজ! আমি আর একদিন ভর মুখে আর একটা কথা 
গুনিয়৷ উপযুক্ত প্রত্যুন্তব পাইয়াছিলাম। সে কথা হুঁলিবার নয়। 
গ্রোলোকমণি মৃত্যুর সময় 'ঠার সারাজীবনের কষ্টসগ্িংত, পু'জি ছুটা 
হাঁজার টাকা শিরদাথকে দিয়া যানি। তিনি বেশ জালিতেন 
তাঁর পুর্রটি ফকির, অর্থের প্রতি মমতাশুন্য । জীবনে তিনি ব্যাঙ্কে 
টাকা কখন রাখেন নাই--তীকে যাহা দিবেন তৎপরদিন বায় 
করিয়া বসিবেন। তবু এমনি তার পুত্রের প্রতি টান যে তার 


একবিংশ অধায়। ২৯৭ 


বথাসর্বন্ব আর কাহাকেও দিতে পারিলেন নাঁ। পুত্রকে দিয় 
গেলেন। ছুই হাঁজার টাকা পাইয়া! শিবনাঁথের ভাঁবন! হইল সর্বাপেক্ষা 
সন্ধায় কি হইতে পারে। আমাকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলত 
মা”র প্রদত্ত ছ"হাজার টাকাঁয় কি করি?” আমি ত স্থল সাংসারিক 
বুদ্ধিবিশিষ্ট) আমার প্রাণটা ত আর আমার বাবার মত তত 
বড় নয়, আমি মহাবিজ্ঞতা সহকংরে গন্ঠীর ভাবে বলিলাম, “বাবা 
এ দুহাজার টাকা প্র্িয়নাথকে দাও। প্রিয় বেচারী গরিব আর 
তোমার বৌমা যে রকম পাকা গিনী আর হিসাঁবী, ইহার এক 
কড়াও 'অপব্যয হবে না; ওদের ভারী উপকার হবে।” তিনি বলিলেন, 
“মামি যনে করেছি এ টাকাটা ব্রাঙ্গপমাজে আমার মার নামে 
দান করব” । আমি প্রতিবাদ করিলাম, “না তা করো না? ঠাকুর 
মা ব্রাহ্মসমাজের উপব হাঁড়ে চটা ছিলেন, তাঁর আত্মার এ দানে 
তৃপ্তি নাই--তিনি এাঁ্ষসমাজের চেয়ে নাতিব দরদ বেণী করতেন ।৮ 
শিবলাথ এই কথার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা চির ব্রণীয়। 
সে কথা আমি ভুলিতে পাবি না--আযার মুখের দিকে তাকাহিয়। 
বলিলেন, “আমি যে মামার ঘথাসর্ধবদ্ব ব্রাঙ্গসমাজের পায় নিবেদন 
করে দিয়েছি, কেবল কি এ দ্ৃহাজার টাকা বাদ! আমার সব 
যে ব্রাঙ্মসমাজেব 1” লক্জায় আমার মাথা হেট হইল। হার মানিল 
আমার বিজ্ঞন্তা' হার মানিল আমার ক্ষুদ্রতা ও সাংসারিক 
বুদ্ধি! পিতৃদেবের বিরাট ত্যাগ কত বড় সেদিন বুঝিলাম। 


ভ্রাহিহস্৭। আধ্যাম্্র। 
শেষ চিত্র। 


প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ ! আমার কাহিনী ত শেষ হইতে 
চলিল। আমি অতি কঠিন কাযো হাত দিয়াছি। এতটুকু 
প্রাণ লইয়া; সেই মহান্‌ হৃদয়ের ঠিক ছবিটা দেখাইতে পারিলাম 
না। পিতৃদেব “হ্মাদ্রী কুনুম” লিখিয়। দেই পুস্তকখানি মামার 
উৎসর্গ করেন। সেই কবিতা পুস্তকে নায়কের অন্তিম দিন বর্ণনা 
করিয়। আমায় আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, “এমনি বুড়ে। আমি 
যখন হব তখন তোমাদের কাধে হাত দিয়ে এমনি করে চলব ।” 
সেই ছবি 
“ক্রমে তো বাদ্ধক্য এল, পলিত স্থবির 
হলো তাবা; আমু-রবি ধায় অন্তাচলে ! 
জীবনের সন্ধ্যাকালে, সেনাপতি বার 
পুত্রকন্ত! স্কন্ধে ভর করি যথা চলে। 
জীবন-সংগ্রম আস্তে। আজ ধীর স্থির, 
সেরূপ চলেছে দোছে। ধরিয়া দকলে 
ধারে ধীরে দামাইছে যেন মৃত্যু পালে)” 
শেষ শধ্যা। সুখ শখ করিছে যতনে । 
ফী গা 
'মার কি শুনিবে, দিন হয় অবসান ' 
দিন দিন ভাটা পড়ে উভয় জীবনে । 
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প্রভু হে! এমনি ভাবে দেহ মন প্রাণ 

এমনি সেবাতে দিয়ে; এমনি সাধনে, 

রত থাকি, এইরূপে প্রেম সুধাপান 

করি তব, অবসানে বিশ্বাস নয়নে 

ওই সত্য জ্যোতি হেরি, সন্ধ্যা কি আসিবে; 

জীবন তোমারি ক্রোড়ে অন্তে লুকাইবে !” 

কবির প্রাণেব বাঁসন! ভগবাঁন্‌ পূর্ণ করিয়াছিলেন? শিবনাথের 

কবিতার ভিতর তীর হ্বদয়থানি ফুটিযা উঠিযাছে বই ত আর কিছু 
নয়; ধর্্দৃদ্ধে বীর সেনাঁপতির অন্তিম ছবি কি আঁকিব। এত বড় 
কল্মীর জীর্ণ দেহ ঘখন 'আর চলে না, মন তখনও সেবার জন্ত 
ব্যাকুল; প্রাণের আপশোষ আর মেটে না। শরীর দিন দিন 
ক্ষীণ চর্বরল হইয়া পড়িতে লাগিল? তার উপর বৎসরের মধ্যে ছুই 
তিন বার করিয়া রক্তামাশয় ও জরে ভুগিতেন । ১৯১৭ সালের 
প্রথমেও ভায়েরি লিখিতেন তাঁর পরে কিছুলেখা পর্য্যন্ত তাঁর 
পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তথাপি এমনই তীর কর্তব্যনিষ্ঠ 
যে সেই অবস্থায়ও কেহ তাঁকে পত্র লিখিলে নিজ হস্তে 
তার উত্তর দ্দিতে চেষ্টা করিতেন । হস্তের মুক্তাক্ষর দিন দিন 
অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল! শারীরিক দুর্ঘলতা এতদূর 
বাড়িয়া উঠিল যে, ছুই পা চলিতে টলিয়৷ পড়িতেন, কিন্তু তবু 
বাহিরে বেড়াইতে যাইবা জন্য ব্যাকুল হুইতেন। তাঁকে গৃছে 
ধরিয়া রাখা ছুঃসাধ্য হইত। দৃষ্টিশক্ি, স্থৃতিশক্তি, সকল শক্তিই 
খর্ব হইতে পাগিল। ১৯১৮ জালের য্ধ্যভাগে তাঞ্ষে ২৬ নং 
বীন্চন ফ্টে আন হয়ঃ সেইখানে আসিয়াও হেছুয়ার বাগানে 
বেড়াইতে যাইতেন, এত দুর্বল হইয়া ছিলেন যে, ছুই পা হাটিতেও 
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টলিয়৷ পড়িতেন, তথাপি প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বেড়াইতে 
যাইতেন | ১৯৯৯ সালের মঘোৎসবের সময় 'প্রতিদিন পরাতে 
মন্দিরে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইতেন। তাঁকে কয়েক দিন 
পরাতে উপাসনার সময় যশ্দিরে লইয়া যাওয়! হইয়াছিল। ১২ই 
মাঘের দিন প্রাতে মন্দিরে উপাসনায় গিয়াছিলেন। সেখান হইতে 
আসিয়া উপরে সিঁড়িতে উঠিতে যেই চেষ্টা করিবেন) অমনি 
গড়াইয়া একেবারে নীচে আসিয়া পড়িলেন। গুরুতর আঘাত 
পাইলেন । মাথা, নাঁক, হাত পা, প্রভৃতি অনেক স্থান কাটির। 
গেল, ভান হাতের কব্জির হাড় সরিয়া গেল। তাকে জিজ্ঞাসা 
করা হুইল; কোথায়ও বেশী লাগিয়াছে কিনা; তাতে বিশেষ 
কিছু নয় বলিলেন, হাতে যে কিছু হইয়াছে তাহা বলিলেন না । 
মৃত্যুর কিছু দিন পুর্বে দেখা গেল যে কব্তার হাড় ঈষৎ সরিয়ছে, 
তাই এতদিন হাত দিয়া মার কিছু ধরিতে পারিতেন না, সর্বদাই 
“হাতে বাথা” বলিতেন । কাপড় ছাড়াইবার সময় হাত ৯ইতে 
দিতে চাহিজেন না । ১৯১৮ সালে অক্টোবর মামে তার জ্যেষ্ট 
জাষাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তার কন্তাকে কয়েক লাইন 
অতি কণ্ঠে লিধিয়াছিলেন, সেই তার শেষ পত্র । এই শোঁক তাঁর 
প্রাণে বড় গুরুতর লাগিক্সাছিল; তিনি লাবণ্যপ্রভাকে একদিন 
বলিয়াছিলেন, “সামি কাহাকেও কিছু বলি না? চুপ করিয়। 
আছি। কিন্ত বিপিন 'আামায় মারিয়া গিয়াছে” জামাতার মুভ্যুর 
অব্যবহিত পরেই দিলে ইনফলয়েজা রোগে মৃতকল্প হুইলেন। 
সেইধারেও চিকিৎসকের! জীবনের "আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন | 
কন্তা! হেমলতা! টেলিগ্রাফ পাইয়। দারজিলিং হইতে ছুটিয়া আসিলেন 
খন আ্কযাঁসও হ্য় নাই, তিনি পতিকে হারাইয়াছেন। সগ্ 


লাগ পানা পদ পপ পে ্ 
রি রী পিডির পাখি হা 
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বিধবা কন্তার পক্ষে মৃতকল্প পিতার সম্ুীন হওয়াই এক “কঠিন 
পরীক্ষা | তিনি আঁিয়া দেখেন, পিতা চক্ষু মুদি পড়িয়া আছেন । 
আন্তে আস্তে আমিয়৷ তীর পার্থ এক শয্যায় উইযা রহিলেন। 
শিবনাথ চক্ষু মেলিয়াই কন্যাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, 
বাক্য উচ্চারণ করিবার তার ক্ষমতা নাই, ইসারায় বলিলেন, 
“হেম এসেছে আমার কাছে মন্ুক”--কন্যা গিয়া ধীর শান্তভাঁবে 
পিতার মুখের কছে মুখ দিয়া পড়িলেন, পিত৷ দুর্ঘল কম্পিত 
ইন্তে কন্াঁব গল! জড়াইবার চেষ্টা করিলেন। পরদিন প্রাতে 
কন্সীকে বিধবার বেশ পরিধান করিয়া ঘবে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া চীংকাঁর করিয়া বলিয়া উঠিলেন। “হেম। হেম, বিপিনকে 
ভুলো না, তুলো না, আজ তার জন্য প্রার্থনা করো” সেই 
অবস্থায়ও তার শধ্যা পার্থে বসিয়। তার মুত জামাতার জন্য 
প্রার্থনা করা হইল।। তবে তার প্রাণে শান্তি! কা! হেষলতা 
এই সময় তিন মাস আনিয়৷ পিতার কাছে ছিলেন, যখন তথন 
শিশুর মত পবিত্র হাসি হাসিতে হাসিতে লাঠি ধরিয়া, কীপিতে, 
কাপিতে, কন্তার কাছে আসিয়া বসিতেন। এই তিন মা। 
তিনি বড় আননা করিতেন । কণ্ঠাকে বলিতেন। “দেখ তোমার 
জন্ত কত লোক আমার বাড়ী আসে, তুমি গেলে আর কেউ 
আমায় কাছে আসবে না। 

কণ্যা্্সে কি বাবা! তোযাকে দেখতেই ত সকলে 
ক্মাসে। আমার জগ্ত আর কতজন আমে 1” তখন শিশুর মৃত 
দত্তহীন মুখে মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিতেন। "তাই নাকি, লোকে 
আমায় এত ভালব।ষে ?” 

শেষ দশায় তাকে কেহ মেখিতে আঁমিলে অত্যন্ত সখী 
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হইতের্ন কিন্ত অনেকক্ষণ বসিয়া কেহ কথা কহিলে বড় কাঁতির 
হইয়া পড়িতেন, এতটা মনঃদংযোগ কষ্টকর হইত। প্রতিদিন 
প্রাতে পারিবারিক উপাসনায় বসিতেন। কোন কোন দিন 
তিনি প্রার্থনা করিতেন। শেষ অবস্থায় দুটো কথা বলা 
পর্য্যন্ত ক্লান্তিজনক বোধ হইত। কিন্তু উপাসনা কি প্রার্থনা 
সময় একদিনও তার কোন কথায় কিছুমাত্র লাস্তি দেখা 
ষাঁইত নাঁ। নৃতন লোকদের প্রায় ক্পিয়া বাইতেন? কিন্ছ পুবাতন 
পরিচয় ধাদের সঙ্গে তাদেব কখনো ভোলেন নাই । ক 
হেমলতা যে দিন দাঁজ্ডিলিং যাঙ। কবেন, সেদিন পিতাকে প্রণাম 
করিয়া যখন বলিলেন, “বাবা! আবাব "আমি এসে তোমার 
কাছে থাকব 1” তখন পিতা হাদিয়া বলিলেন, “মাব কি আমি 
থাকব? বেঁচে থাকলে 5 এসে থাকবে?” সেই কথাই ঠিক 
হইল । কন্যাকে বিদায় দিবার সময় শিশুর মত, “আমার মা? 
আষার মাঃ মা আমার” বলিয়া কাদিতে লাগিলেন । এমন 
হদয়ভেদী দৃশ্ত দেখা যায় না। কি 'াাপই শিহা আমাক 
বাসিতেন ? জানি না মার কোন কন্ঠার ভাগ্যে এতখানি 
পিতৃক্ষেহ মিলে কি না? অতি শৈশব কাল হইতে হিলি 
আমার জন্য অহিরি হইতেন। কি করিয়া আমাকে সুশিক্ষা 
দিবেন এই তাঁর ধ্যান জ্ঞানি চিন্তা ছিল। একবার কোথায় 
রেলগাড়ীতে যাইতেছিলেন। সেখানে ছোট একটা বিষ্ভালয়ের 
বালককে তার পিতা শ্িবনাথকে দেখাইয়া বলিয়া ছিলেন 
“দেখছিস এ শিবনাঁথ শাস্ত্রী।” বালকটী নাকি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, “কোন্‌ শিবনাঁথ শার্্ী 1--হেমহাতা দেবীর বাবা?” 
অর্থাৎদেই বালকটীা হেমলতা দেবীর ভারতবর্ষের ইতিহাঁ 
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পড়িতঃ তাই সে শিবনাথ শাস্ত্রীকে হেমলতা দেবীর বাবা বলিয়াই 
জানিত। শিবনাথ বাড়ীতে আসিয়া কন্যাকে সেই কথা বলিয়া 
কতই আনন্দ করিলেন। “এখন আমি তোমার বাঁবা বলে 
পরিচিত হব” কন্তাকে বাঁড়ান '্ার অভ্যাস ছিল। সংসারে 
সকল পিচাঁমাতার মত শিবনাথেরও এ সম্বন্ধে দুর্বলতা! ছিল। নিজ 
কন্ঠার তিল পরিমাণ কিছু দেখিলে, তিনি পর্ধতগ্রমাণ মনে 
করিতেন । মাঁতাপিতাঁকে মদ্ধ কর! সন্তানের পক্ষে কি কোন দিন 
কঠিন হইয়াছে? তাতে শিবনাথের মত প্রেমের জলধি যে 
পিতা! আশৈশব শিবন।থ 'আম্হারা হইয়া ভলি বাসিয়াছেন, 
সনে প্রেমে কখনও ভাট! পরে নাই-_মৃত্যুর সময়েও না। 

১৯১৯ সালের মে মাপে হঠাৎ শিবনাথের রক্তামাশয় এবং 
জবর হইল। এই প্রকার রক্তীমাশয় জর তীর সর্বদাই হইত; 
কিচ্দ এবার দুর্বল শরীরে এই রোগের পর আর উথান- 
শক্তি রহিল না। আমাশয় ৪৮ দিন পরে সারিয়া গেল বটে, 
কিন্ছ আর উঠিয়া বসিতে পারিলেন না । শুইয়া থাঁকিতেন, 
তবুও এমন মাথা ঘৃরিতে লাগিল ঘে চক্ষু মেলিয়৷ চাঁহ্বার 
শক্তিও থাঁকিল না। চারি মাস বিছানায় পড়িয়। পড়িয়া দিন 
যাইতে লাগিল । সর্বদা ঘরের দ্বারগুলি খুলিয়া! রাখিতে বলিতেন । 
একদিন ধরাধরি করিয়া ছার্দে আরাম কেদারায় বসান হইল । 
আকাঁশ দেখিয়া, সবুজ গাছ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া- 
ক্রমাগত “আঃ বাচিলাম ! আঃ বীচিলাষ 1” বলিতে লাগিলেন । 
পত্ধীকে অনেক সময় বলিতেন। “ও লক্ষি! ও লক্ষ্মি! আমায় ভুলে 
ধর না, আমায় বাহির আকাশ দেখাও না)” বিছানায় 
শুইয়া আকাশের নীলিমা একটু চক্ষে পড়িলে পরম্তৃপ্ডির সঙ্গে 
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বলিয়া উঠিতেন, “আঃ চক্ষু জুড়িয়ে গেল!” সেপেম্বর মাস 
পড়িতে ছর্ধলত! আরও বাঁড়িল। মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব হইতে 
আহারে নিতান্ত অরুচি হইল। আহারে অকচি কখনই ছিল না । 
আহার্যয দেখিলে বিরক্ত হইতৈন, অত্যন্ত কষ্টে, নিতাস্ত অনিচ্ছায় 
আহার করিতেন। ২৮এ সেপেম্বর কোন পীড়া নাই, জর 
নাই, উপসর্গ নাই দীর্ঘ শ্বাস পড়িতে লাগিল। চিকিৎসকেরা 
বুঝিতে পারিলেন না । কণ্ঠা হেমলভাঁকে দারজিলিং-এ কেহ 
সংবাদ দিল না। তার পরের দিনও তেমনি কবিযা কাটিল, কেবল 
জোরে জোরে নিঃশ্বাস! ২৯এ বৈকালে। ল।বণ্যগ্রভা। শ্রীমন্ী 
স্ব্ণপ্রভী তাকে দেখিতে আসিলেন। ভীঁদের সম্মুথে 
বসাইয়া খাঁওয়াইলেন। সুব্ণপ্রভা আহার করিতে চাহিতেছিলেন 
না। তীকে বার বার ইঙ্কিত করিয়া খাইতে বলিলেন। তিনি 
আহার করিলেন দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। সেই মুসূষু 
মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল! মৃত্যুর পূর্বদিন হইতে ঘে আসিয়াছে 
যে প্ডাফিয়াছে, অমনি মধুর হাসি হাসিয়া সাড়া দিয়াছেন। কি 
প্রস্নতভাব! কি যে মিষ্ট হাসি! কথা কহিবার শক্তি নাই, কিছু 
করিবার শক্তি নাই। কেবল হাসি! সেহাসি যে দেখিয়াছে, সে 
এ জীবনে হুলিবে না। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত্রে শ্বাদেব কষ্ট 
বাড়িলঃ দেই সময় পরীর হাত লইয়৷ পুত্রবধূর হাতে দিবার জগ্থ 
বার বার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। শক্তি নাই যে হাঁত দ্রখানি 
টানিয়! আানেন। তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হাত পড়িয়া 
গেল। নীররে অব্যক্ত ভাষায় পরীর ভার পুত্রবধূর হস্তে তৃষিয়া 
দিলেন! জীবনের এই শেম ভার, এই শেষ কর্তব্য শেষ করিলেন। 
মুক্ত আত্মার "সান কোন ভার নাই-্বন্ষল নাই। ৩৪*এ 
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সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না 
যে, আজ শিবনাথের জীবনে শেষ হৃর্য্যোদয় হইয়াছে। শহরে 
বার্তা ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে বন্ধুগণ) ভক্তগণ, শেষ দর্শনাকাজ্জী 
হইয়া গ্রহে সমবেত হইলেন! বাড়ীতে লোক আর ধরে না। 
ক্রমে চক্ষুর পাতা বন্ধ হইয়া আসিল, গাকিলে চক্ষু খুলিতে 
চেষ্টা করেন, কিন্ত চক্ষু 'আর খুলিতে পাঁবিলেন না । প্রিয়জনদের 
ডাক কর্ণে গেল, মুখে ভাঁদি ছড়িযা পড়িল, শঘ্যা পার্খে 
ব্ঙ্গনাম ধ্বনিভ হইতে লাগিল। কাশীচক্র খধোঁষাল উপাসনা 
করিলেন। শিবনাঁথ প্রতি নিঃশ্বাদের সহিত ধীরে ধীরে 
ব্র্ধ বলিতে লগিলেন। কণ্ঠে তখন ধ্বনি নাই, কবল 
গঠাধর কীপিতেছে ! পত্রী মুখের কাছে কান পাতিয়! শ্ুনিলেন, 
অতি মৃছু ০৪ বন্ধ” ধবনি। দুইবার নিঃশ্বীদ ফেলিলেন--শাস্তিবচন 
শুনিতে প্টনিতে শিবনাথের পবিত্র আত্মা জীর্ণ দেহপিপ্রর 
ছাঁড়িয়া অনন্তে উডিয়া গেল। ঠিক সেই সময় শ্রীমতী সরোজিনী 
(হ্বর্গায় হরনাঁথ বন্থু মহাশয়ের নাবী) সহসা দৈব শক্তির 
প্রেরণায় মাবিষ্টেব মত আফুলভাবে গাহিতে লাগিলেন--- 

পেয়েছি অভয় পদ আর ভয় কারে? 

, অনিনে চলেছি ভব পারাবার পারে। 

সে গৃহে হাহাকার নাই-_বিলাঁপ নাই, চক্ষের জলে সকলের 

বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল) শধ্যার দিকে সকলে চাহিয়! 
দেখেন যেন কোন যোগী মহাধানে নিমগ্র! যুখশ্রী শান্ত, সুন্দর, 
পবিত্র ও নির্াল। সেদিন কলিকাতা শহরে পূর্বে কেহ যাহা 
কখনও দেখে নাই--সেই আশ্চর্য দৃশ্ত দেখা! গেল! শিবনাথের 
দেহ সুসঙ্গিত ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হই্যা যখন শ্রাশীন পথে 

এ, 
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মহাযাত্রা করিল তখন পত শত পুরুষ তীর অন্ুগমন করিতেছিল-- 
এবং মনম্িনী নারী কয়জন পদত্রঞ্জে ভক্তিভাজন আচার্যের 
সঙ্গে চলিয়াছেন। মনস্বিনী কামিনী তার মধ্যে একজন । 
উচ্চকুলজতি নারীগণ কখন কি কোন মৃতদেহের সঙ্গে পদ- 
ব্রজে শ্বশানে গিয়াছেন ? শিবনাথের রচিত সঙ্গীত “বলরে বলরে 
সবে ব্রহ্গুপাহি কেবলম্*_প্রভৃতি গান গাহিতে গাহিতে মকলে 
চলিলেন ! পথের লোক যে দেখিল ভক্তিভরে করজোড়ে প্রণাম 
করিল! কে চলিয়াছে চিতা শধ্যায় শয়ন করিতে? ঘিনি 
চলিরাছেন তিনি ধে সামান্ি কেহ লহেন। একথা বুঝিতে কাহারে! 
বিলন্ব হইল না । আঁর কেহ নয়-_দীন হীনের বন্ধু দরিজ্র শিবনাথ । 
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শিবনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব । 


প্রতোক যন্ত্রের যেমন একটা মূল সুর থাকে, তেমনি প্রত্যেক 
মানুষের প্রকৃতির একটা মূলভাব থাকে। সেইটী হইল সেই 
প্রকৃতির বিশেষত্ব। এবং সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ। শিধনাথের 
প্রকৃতির মূল স্ুরটী কি? এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই মনে হয়, 
সেইটা তীর হৃদয়শীলতা । মানবচিত্ত জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা! এই ব্রিবিধ 
শক্তির আধার--এই তিনটা শক্তির কোন এক শক্তি ব্যক্তিবিশেষের 
ভিতর প্রবল দেখ! যায়__কেহবা! মস্তিষ্ক প্রধান, তাঁর! সংসারে জ্ঞানী 
বলিয়৷ পরিচিত হন। কাহারও প্রেমের শক্তি অতান্ত গভীর 
তারাই সংসারে যানব জাতির নুহৃদরূপে পুর্জিত হন-_ইচ্ছাশক্কি 
প্রবল হইলে তারা উদ্ঘোগী, কন্মী পুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। 
শিবনাথের চরিত্র অনুধাঁন করিলে এই ত্রিবিধ শক্তিরই সমাবেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিক্কের শক্তিতে তিনি হীন ছিলেন 
না, তার রচিত পুস্তকাবলীর ভিতর তাঁর পরিচয় পাঁওয়া 
গিয়াছে, কিন্ু হৃদয়ের শক্তিতে অসাধারণ ছিলেন। এই হৃদয় 
শীলতাই তাঁকে উদ্যোগী এবং অক্লান্ত কর্মী করিয়! তুলিয়াছিন। 
প্রতিজ্ঞা খল তাঁর চরিত্রের এক প্রধান বিশেষত্ব ছিল। 
যাহা করিবেন মনে করিতেন তাহা করিতে পারিতেন। ছুর্ধল 
ভাবে বা মৃহ্ভাষে কোন কাধ্য করা তীর প্রক্কতিবিরুদ্ধ ছিল। 
শান্ত শিষ্ট উদ্লোগবিহীন লোক তিনি আদৌ দেখিতে পারিতেন 
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না। কতদিন গ্বলিয়াছেন যে, “লোকে উদ্ভোগী হইয়! বাযায়েসী 
করে, তাও সহ হয়; কিন্তু আধমরা, শান্তশিষ্ট উদ্ভোগবিহীন 
লোক আমি সহ করিতে পারি না।” “যাহা করা কর্তবা তাহাই 
ভাল করিয়া কর” এই তীর মন্ত্র ছিল। ৪* বৎসর বয়সে 
ইংরাজ জাতির নিয়ম নিঠা আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। আজীবন 
নানাপ্রকার ব্রত, সাধনের উৎকর্ষতাঁর জন্ত গ্রহণ করিভেন, 
প্রাণপণে ব্রতরক্ষা করিয়া তবে ছাড়িতেন। এ সকল সাধনের 
কথা গোপন রাখিতেন। ায়েরিতে দেখি কখনও অসিধারা 
ব্রত করিতেছেন, কখনও বিশেষ কোন শাস্ত্রপাঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন_-কেবল ব্রত গ্রহণ আর পালন। এই প্রকার 
সাধন-নিষ্ঠা তার ইচ্ছাশক্তির পরিচাষক ! এই ইচ্ছাশক্তি তার 
প্রক্ৃতি-নিহিত পুরুষকারেরহই অঙ্গবিশেষ। 'আশৈশব সকল 
কার্যে তিনি ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে ভালবামিতেন। 
পঠদশায় গণিত ভার ভাল লাগিত না--তিনি জোর করিয়! 
সাহিত্য ছাড়িয়া গণিত লইয়! মগ্ন থাকিতেন। পরিণত বয়সে 
তিনি কথায় কথায় বলিতেন, “মনের কান যলিয়া ঠিক করিতে 
হইবে।” মনের উপর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়েগ করা তার 
অভ্যাস ছিল। পুরুষের পুরুষকারকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন; সেই জন্ত রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও তার 
নিজের পিতার উপর তাঁর হৃদগত একটা প্রগাড় শ্রদ্ধার ভাব 
ছিল। এই তিনব্যক্তির পুরুষকারের গল্প বলিতে বলিতে তিনি 
মু হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। উৎসাহে তাঁর মুখ উজ্জল 
হইয়া উঠিত। বাষমোঁহন রাঁয় বিলাত যাইবার সময় পুত্রকে 
কাদিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেল। “পুরুষ বাচ্চা কাদ কেন?” পুরুষ 
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বাচ্চা কি প্রকারে হইতে হয় তাহা জানিতেন রাঁমমোহন রাঁয়। 
'পুরুষবাচ্চা ছিলেন বিদ্যাসাগর । শিবনাথের পিতা হরানন্দ 
এবং ভ্বানন্দের পুত্রটাও পুরুষবাচ্চার নমুনা! ছিলেন। মহৎ 
চরিত্রে অনেক বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
শিবনাথের চবিত্রও তর দৃষ্টান্তস্থল। তিনি আশৈশব অতিশয় 
প্পেহণীল ও পরছুঃখকাঁতর ছিলেন। বাক্যে ব! কার্ষ্যে কাহারও 
অন্তরে বাথ! দিতে তিনি অত্যন্ত ক্ট বোধ করিতেন। অপরের 
মনোরগ্রন করিতে বাল্যাবধি তাঁর একটা প্রয়াদ ছিল সেই 
জন্য চিরদিনই সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। 
তার সঙ্গ লোকের মত্যন্ত যিই বোধ হইত। এমন স্দালাগী 
সুরসিক প্রসন্নচিন্ত বাক্তিকে কে না ভালবাসিবে? আশৈশব 
মাতাপিতাঁর অনুগত বাধ্য সন্তান ছিলেন। ধর্মচেতন। বখন 
শিবনাথের জদয়ে উদ্দ্ধ হইয়া উঠিল, তখন তার প্ররুতি-নিহিত 
পুরুষকার জাগ্রত হইয়া উঠিগ। মায়ার বন্ধন, জননীর মন্্বতেদী , 
আর্তনাদ, আত্মীয় স্বজনের নিন্দা, দারিজ্র্যের কষাঘাত, কিছুতেই 
তাঁকে এক চুল টলাইতে পারিল না । সেই সময়ে পিতাকে 
এক পত্রে লিখিয়াছিলেন; “এ দেহে জীবন থাঁকিতে কাহারও 
অনুরোধে অথবা সমাজের ভয়ে আমার দ্বারা আর কোন প্রকার 
অন্যায় কার্যের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্তব্য কাধ্যের নিকট 
লোফ ভয় নাই, গুরু বা বন্ধুদের অন্থরোধ নাই এবং কালাকালের 
বিচার নাই।* 

এই ইহল জীবনে প্রথম পুরুষকারের দৃষ্ান্ব-তখন তার বয়স 
একুশ বৎমর পূর্ণ হয় নাই। জনক জননীর মনে পাছে ফোন 
কেশ দিতে হগ্ন ভাবিয়া ঘিনি কাতর হুইতেন-তিনিই এমন 
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নিদারুণ ক্লেশ জনক জননীর হৃদয়ে দিলেন, যাঁতে তার 
নিজেরও হৃদয় ভেদ হইয়া গেল! কিন্তু তবু কর্তব্য ভ্র্ট হইলেন না । 
বরন্মানন্দ কেশবচন্ত্রের প্রতি তীর প্রাণের গভীর আকর্ষণ 
ছিল, তাঁকে ছাড়িতে তার প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্ত 
তথাপি ছাড়িতে পারিলেন--.যে ব্যথা হৃদয়ে পাইয়াছিলেন, তাহ! 
তগ্ৰবান ভিন্ন কে বুবিবে? তারপর সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের কার্য্য- 
ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের সহিত কত মততেদ হইয়াছে, কত 
তীত্র বাক্য গুনিয়াছেন, কিন্তু কখনও কোন লোকের মুখের 
দিকে চাহিয়া কর্তব্য অষ্ট হন নাই। সাঁধনাশ্রম ঘখন স্থাপন 
করিলেন আজীবনের বন্ধুগণ পর্য্যন্ত তীত্র কটাক্ষ করিলেন, অবিচার 
করিলেন বাধা দিলেন, শিবনাথের পুরুষকাঁর কোন দিন মরে 
নাই, তিনি বীরের মত একাকী দীঁড়াইয়! কাধ্য করিতে ভীত 
হইতেন না। তাঁর জীবনের মতই ছিল, “যে যায় যাক ঘে থাকে থাক 
শুলে চলি তোমারি ডাক |” পুরুষকার ছিল শিবনাথের চরিত্রের 
'একটী বিশেষ লক্ষণ | পুরুষক্কারের একটা বিশেষ লক্ষণ স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা, তাহা ত শিবনাথের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে ছিল । তিন্নি 
বলিতে গেলে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াঁছি 
হ্বয়শীলত! হইল শিবনাথের প্রকৃতির বিশেষত্ব । বান্তবিকই 
শিব্নাথের হৃদয় বস্তটী অসাধারণ রকমের ছিল। ভালবাসিবার 
শক্কিতে তাকে পরাস্থ করিতে পারেন এমন ব্যক্তি সংসারে 
অতি অল্পই জন্গগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস 
হইল, প্রেমের ইতিহাস। বাল্যকাল হইতে জনদীকে প্রাণ 
টালিয়৷ ভালবাসিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন, একদিনের জন্তও 
তা মাতৃভক্িতে ভাটা পড়ে ন্াই। বিস্তাবাগরের মাতৃতক্তির 
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কথা বলিতে গিয়া! তিনি ভাষা খু'জিয়া পাইতেন নাঁ, এমনই সায় 
প্রবল ভাঁবোচ্ছ্ান হইত। সেই কথা বলিতে গিয়া নিজের 
জননীর মৃত্তিখানি তীর চক্ষে উদ্জল হইয়া উঠিত। যাতৃতক্তিতে 
যে-কেহ তীকে পরাস্থ করিতে পারে তাহা তিনি মানিতেন ন!। 
এফুশ বৎসর বয়সে ত্রা্মদমাজে যোগ দিবার সময় তিনি যে 
তার পিসতুতো ভাইকে একখানি দীর্ঘ পর লিখিয়াছিলেন 
তাতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন £-- 

“যদি কেহ বলেন যে আমার অপেক্ষা তাঁর পিভৃতক্তি বা মাতৃ 
তক্কি অধিক তাহা আমি স্বীকার করি না।” বাস্তবিক একথা 
অহঙ্কারের কথা নয়, শিবনাথের পক্ষে একথা যথার্থ ছিল। 
তৎপরে তগ্নী উন্মাদিনীকে যে প্রকার ভালবামিতেন, তার বর্ণন। 
পূর্বেই করিয়াছি, কয়জন ভাই ছোট বোনকে এমন আম্মহাৰা 
হইয়। 'ভালবাসিতে পারে? তিনি আত্মচরিতে লিখিক্াছেন, 
বিষ্কাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিবার সময় উন্মাদিনী তাকে 
শালতীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। শিবনাথ লিখিতেছেন, 
যখন সে আমার গলা জড়াইয়! ধরিয়া বলিল পাগৃ্গ! দাদা, 
( অর্থাৎ পাগলা! দাদ! ) আমার জন্য পুতুল এনো--তখন আধি 
কীদিয়। অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল আমার মনে হইল, 
আমার বুকের হাড় খুলিয়া! লইয়া গেল।” 

তখন শিবনাথের বয়ল আট বৎসর । সেই ক্ষুদ্র বালকের 
প্রাণে বোনটার জন্থ এমন গভীর ভালবাসা । 

পঠদ্বশায় বন্ধু অনেক পাইয়াছিলেন, বন্ধুদের জননী ভগিনীঘের 
প্রতি তার প্রাণের কত ভালবাসা । 

সতীর্ঘ যোগেন্ত্রনাথ বিস্তাভৃষণের পরী মহালক্্ীর জন্ত তিনি 
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যাহা করিয়াছেন এ সংসারে কয়জন অপরের জন্য এতট! ক্লেশ 
স্বীকার করিতে পারে? এভটা আত্মস্্খ বিসর্জন দিতে পাবে ? 
এই মহাঁলক্ীর প্রসঙ্গে শিবনাঁথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্বের 
কথ! বলি; সেইটা তার নারীজাতির প্রতি গভীর সহামুভূতি 
ও প্রেম। এ স্থলে বিশেষ কোন নাবী নয়, সযগ্র নারী জাতির 
কথাই বলিতেছি। নারীকে নারী বলিয়াই তিনি ভালবাসিতেন, 
চির জীবন তার চরিত্রে এই বিশেষ ভাবটা দেখিয়াছি। 

১৮৮৮ সনের ৯ই নবেম্বর বিলাত হইতে আসিবার সময় 
রোহিলা জাহাজে বসিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া লিখিতেছেন £-- 

"মামি দেখিয়াছি আমার মনের উপর স্্বীজাতির * এক 
প্রকার আকর্ষণ আছে। আমি ভাদের সঙ্গে মিশিতে, কথ! 
কহিতে, আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসি | * «* * 
যাহাহউক এ কথাটা সন যে আমার মনের উপরে স্ত্রীজাতির 
কোমলতা, প্রেমিকভা। ও রূপের এক আশ্চর্যা শক্তি আছে। 
8 ক সঙ ক যদি সৌভাগ্যক্রমে এমন দই একটা হৃদয় 
পাওয়া যাঁয়। যাহা হইতে নিজের উন্নত ভাব সকলের সায় পাওয়া 
যায়, তবে সেখানে নিক্গের হদয় স্বভাবতঃ লৌকিকহার আবরণ ভেদ 
করিয়! হদয়ে হাদয়ে ঠেকা ঠেকি করিতে চাঁয়। ইহ স্বাভীবিক। 
পুরুষ ও রমণীর মধ্যে এই আমমীয়তার গ্রন্থি বদ্ধ হইলে শলবিশেষে 
ও বাক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ বোধ. হইতে পারে? কিন্ত 
ইহাও সত্য যে এইরূপ আত্ীয়ত। আযাদের মানবজীবনের 
পরযান্নবিশেষ । সভ্য সমাজের লৌফিকতী ও বহিঃ প্রবলভাব 
'্মযাদিগকে হৃদয়ের তৃধিগ্রদ আত্মীয়তার “মুখ হইতে বঞ্চিত 
ফরিতেছে।” 
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শিবনাথ বলিতেন, “এ জগতে প্রেষের বড় দরকার "প্রেম 
প্রেষ করিয়৷ তিনি পাগল হুইতেন। আর বড়ই আশ্ার্যের 
কথা কেবল লিখিতেন আর বলিতেন যে, আমার প্রাণে যথেষ্ট 
প্রেম নাই। একি সেই সক্রেটিসের উক্তির মত? সক্রেটিস যেমন 
বলিয়াছিলেন যে, “আমি জানি আমার জ্ঞান অতি সামান্য) অন্ত 
লোকের সঙ্গে গ্রতেদ এই, তারা জানে ন! যে তারা অজ্ঞ) ভাবে 
খুব ভ্ানী।” শিবনাথ ভায়েরিতে লিখিয়াছেন £-_ 

২২শে আগ বুধবার, লগ্তন | 

বিদ্ধুবর প্রকাশচণ্জ রায় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন বে, 
তোমার ০1011911011 ও 10511008593 এই দুইটা গুণে তুমি 
নকলের গ্রিয়। 'মামার ১1110011010 কথনও কখনও অতিরিক্ত 
মাত্রায় যায়, সেজজগ্ত আমি সময়ে সময়ে লজ্জিত হইয়াছি। 

প্আামার 171110106৭5 সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ । আমার 
প্রেমের শক্তি কম ন! হইলে ত্রান্গসমান্ধের কাজ আরও কত্ত, 
হইত। 'আমীর জননী, আমার জ্যে্টা কন্ঠ) ও ব্রাহ্মদমাজের 
কয়েকটা বালক বালিকা এবং কয়েকজন বন্ধু ভিন এমন 
কেহই নাই, যার নাম শ্বরণ হইলে হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ 
রসের সঞ্চার হয়, হদয় নিকটে যাইতে দেখিতে ও কাছে 
থাকিতে চায়।” 

শিবনাথ প্রেমিক ছিলেন; তাই অন্ভতব করিতেন যে তার 
প্রাণে যথেষ্ট প্রেম নাই; ত্তীর প্রেমের আদর্শ অতি উন্নত ছিল। 
তিনি বলিতেন, “প্রেম এমন স্বর্গীয় বন্ত ফে, যে প্রাণে প্রবিষ্ট হইবে ২14৮ 
তাহাই পবিজর হইয়া যাইবে প্রেমের মধ্যে আবার মলিনত 
কোথায়? প্রেষ পবিত্রতার হাত ধরিয়া যায়” এই প্রেমের কথা 


৩১৪ শিবনাথ-জীবনী | 


জীবন ভরিয়া! কত যে বলিয়াছেন কত যে লিখিয়াছেন তাহা জার 
বলিবার নম্ব | 

১লা নবেম্বর ১৯৯১ সালে ভায়রিতে লিখিয়াছেন £-- 

€36211০6-এর প্রতি 1)5101-এর যে প্রেম তাঁর বিষয় যখনই 
ভাবি তখনই মনে অপুর্ব ভাবের উদয় হয়। কিরূপ পবিত্র 
চিত্তত! হইলে এরূপ প্রেম এতদিন স্থির থাকিতে পারে ? 1)21016 
ও 13680106, 4১0101510 0021)1066 ও 09191)1100) 10017 
5. 711] ও *[5. 775107--4 সকল পবিত্র হৃদয়ের গভীর 
প্রেমের নির্শন । এরূপ ভাল যে বাসিতে পারে তার হৃদয় 
অতি পবিত্র 1 

শিবনাথের হ্বদয়ে কোন আদশই ক্ষুদ্র ছিল না, প্রেমের 'আদর্শও 
নহে। হদয়শীলতার যে প্রধান লক্ষণ উদরতা ও মহ্থা প্রাণতা, 
তাহা! তার চরিত্রে উজ্জলভাবে প্রতিভাত হইত। তার হৃদয়ের 
ব্িীমায় কোন প্রকার ক্ষুদ্র মলিন অভিসন্ধি স্কানি পাইত লা । 
সদরের বিশালতায় ঠিনি অদ্িতীয় ছিলেন। একট জন্য আজীবন 
কঠোর দারিজ্র্য ভোগ করিয়াও তিনি আর্থ সম্বন্ধে মযতাশূন্য 
ছিলেন, -সুক্ক হন্যে নিজের বথাসর্বন্থ অপরের জন্য বায় করিতে 
ভিলঘাত দ্বিধা করিতেন না। ক্সপরের জন্য জামিন হইয়া 
দত শত টাকা দণ্ড দিয়াছেন, তার জন্ধ একবারও অন্গতাপ 
কয়েন নাই। পরের টাকা আফিমের বাক হইতে চুরি গিয়াছে, 
তাহা নিঙ্গের খণ মনে করিয় প্রনঞ্রচিকে পরিশোধ করিয়া- 
ছেন। ব্রাঙ্মসমাজের কাঁজের জন্ত ব্রাঙ্গ বালকর্দিগের বাড়ী 
ভাড়ার জন্ত কত শত টাকা খধণ শোধ দিয়াছেন। অপরের 
জন্গ অন্যান কত খণ তিনি অগ্লান বদলে শোধ দিয়াছেন ॥ 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৩৯৫ 


পরীক্ষকের বৃত্তিপে বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর বিশ্তর উপার্জন 
করিতেন, সে টাকা ামি কখনও তাকে বাক্সে তুলিতে দেখি 
নাই। অর্থ আসিবার পূর্বেই তাহা! ব্যয় বলিয়৷ ধরা হইত। লক্ষ 
টাকা হাঁতে পড়িত্ত না তাই, নতুব! লক্ষ টাকা পরের জন্য কপর্দক 
না রাখিয়া দেওয়া কার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। অর্থের 
প্রতি বিন্দুমাত্র লালসা! তার চিত্তরকে কখন কলুষিত করে 
নাই। পার্থিব কোন বিষয়ের উপর যদি তীর লালস! থাকে 
তবে মে কবি-যশের উপর থাকিতে পারে, কারণ তীর ফোন 
লেখা ভাল বিলে তিনি আনন্দে গলিয়া যাইতেন। লেখক 
বাপে যশ তর স্পৃহনীয় ছিল সন্দেহ নাই। আমার বেশ মনে 
পড়ে, আমি যখন বিষ্ভালয়ে সংস্কৃত পড়িভাষ, তখন একদিন তার 
নিকট নিয় লিখিত শ্লোকটী বুঝাইয়া লইবার জন্য গিয়াছিলাম। 

বিপদ্দি ধৈণ্য মথাভ্যুদয়ে ক্ষমা | 

সদসি বাক্পটুতা, ঘুধি বিক্রমঃ 

যশসি চাতিরুচি বাসনংশ্রতৈঠ | 

প্রকৃতি সিদ্ধ মিদং হি মহাত্মা নাম । 

এ কবিতাটা জামাফে এমন করিয়া বৃবাইয়া দিয়াছিলেন যে 
এ জীবনে ভাঙা! ভুলিতে পারিলাম ন!। বলিলেন, “মংস্কৃত ভাষায় এই 
মহিমা। চাক লাইনের ভিতর বড় মনের এমদ নিখুঁত ছবি আর 
হতেই পারে না-_ৰিপদে ধৈধা, সৌভাগোর দিনে ক্ষামাধীলতা, সভায় 
বাকপটুতা ( পরনিন্দায় ঘরের/কোণে নয় ), যুদ্ধে বিক্রম ( দুর্বলকে 
পীড়ন করিতে নয় ), যশে অভিরুচি (ক্ষুত্র দুখে নয় ), শাস্ত্র চর্চায় 
আসক্তি ( নীচ আমোদে নয় )--এই হইল বড় মনের লক্ষণ !” 
“ঘশফিচাভিরুচি” বুঝাইরার সময় ধলিয়াছিলেন যে, মহৎ চিত্তের 
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একটা মাত্র' হূর্লতা আছে, তাহা যশস্পৃহা, অন্য দুর্বলতা 
তাদিগের নাই। তখন বুঝিয়াছিলাম তিনিও সে দুর্বলতার উপরে 
নহেন। ব্রাঙ্গসমীজের সেবার জন্ত এই যশলিগ্সাটুকুও তাকে 
বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। জীবনে এই ত্যাগই মহাত্যাগ । 
তার প্রকৃতির আর এক বিশেষত্ব ছিল তন্ময়তা_যখন যে বিষয়ে 
অনোনিবেশ করিতেন, তন্ময় হইয়া যাইতেন। অন্য কথা হৃদয়ে 
স্থান পাইত না। বাল্যকালে ইহার জন্য পিতার হস্তে কত 
লিগ্রহই মা সহা করিয়াছিলেন ! কাঘ্য শেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
যখন যে বিষয়ে লিপ্ত হইতেন, তখন অগ্ঠ কোন কাধা অন্ত কোন 
কথা হৃদয়ে স্থান পাইত না। 

শিবনাথ ছিলেন ধর্শগত প্রাণ! এই হৃদয়শীলত। হইতেই 
তাঁর আধ্যাত্মিকতার উৎপত্তি ' প্রেমপ্রবণ প্রকৃতির পরিণামই 
হইল ভক্তি। প্রেমের কিছু প্রকৃতিগত 'আকারভেদ লাই। 
শৈশবের মাতৃপিত ভক্তির পরিণাম হইল ঠার ভগবং-ভক্তি। 
তিনি ভক্ক ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন । দেই সরস কোমল হৃদয়ে 
ভগবতভক্তির পুর্ণ বিকাশ হইবে তাতে গর বিচিত্র কি? 
প্রীতি যত ধারায় মানব হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ঃ সকল ধারায় অতি 
স্বাভাবিক রূপে তার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সেই 
প্রেমের জলধিতে তাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। স্বজন” 
প্রেম। স্বদেশ-প্রেম। বিশ্ব-প্রেম। সকলই তার বিশাল হৃদয়ে 
স্থান পাইয়াছিল। আজীবনের হুরস্ত শ্রমে তার স্বাভাবিক 
দুর্বল দেহ কঠিন রোগে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জীবনের শেষ 
চারিমান শধ্যায় উঠিয়! বসিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। এমন 
যে যস্তিষ্ক তার শক্তিও খর্ব হইয়া পিয়াছিল। দকল শক্তি 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৩১৭ 


যখন গিয়াছিল, তখনও ভালবাসিবার শক্তি যায় নাই, জীবনের' 
শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত প্রেমের শ্ডাকে সাড়া দিয়াছেন। শিবলাথের 
চরিত্রের মুল সুরটা এমনি করিয়া ধর! পড়িয়াছে। 


চুত্ল্বিৎস্ণ অধ্যাম্্ । 
সাধকরূপে- ধন্মরাজ্যে | 


উঁভক্ষণে ভারতের যুগসন্ধি স্থলে ঘোর অন্ধকারের ভিতর 
দীপ্তিময় নবহৃর্য্যের ন্যায় মহাত্মা রাজা রাজমোহন রায় উদ্দিতত 
হইয়াছিলেন। ইতিহাস বলিতেছে ভারতের বতৃমান যুগ ব্রিটিশ 
যুগ। আমরা বলি এখন ভারতবর্ষে রামমোহন-যুগ চলিয়াছে। 
ধম্ম-জগতেও রামমোহন রায় এক যুগধর্ধের প্রবর্তক। রাম- 
মোহন-যুগের প্রধান লক্ষণ হইল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মশ্সিলন | 
এই যুগধর্থ্ে প্রাচা এবং প্রতীচ্য ধর্ম্ভাবের সংশিশ্রন ঘটিয়াছে। 
রামমোহন রায় এদেশে একমাত্র সত্যস্বরূপ, নিরাকার, চিন্ময়, 
পরব্রন্ধের মানসপুজা ঘোষণা করিলেন। তিনি উপনিষদের 
বিশুদ্ধ ব্রহ্ববার্দ উদ্ধার করিয়া স্বদেশবাসীর নিকট প্রচার 
করিলেন। এ অমূলানিধি ভারতেই ছিল, কিন্ত কেবল যদি 
তাহাই হইত ইহাকে যুগধন্ম না বলিয়া দনাতনধর্্ম বলিতাম। 
অতীতের গৌরব যতই থাক্‌ বর্তমান কেহ উপেক্ষা করিতে পারে 
না। বর্তমান যুগের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনের জন্য এই 
যুগধর্খের অত্যদয়। এই যুগধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায়। যেমন গঙ্জা-যমুনার সঙ্গমন্থলে প্রয়াগতীর। 
তেমনি ভারতীয় ব্রহ্ষবাদদ ও পাশ্চাত্য ধর্্মভাবের সঙ্গম স্থলে 
্রাহ্মধর্্ রূপ এই ধুগধর্থের আবির্ভীব। উপনিষদের বানী হইল, 
“নিজ নিজ জম্াতে পরঙ্াাত্বাকে দর্শন কর।” হিন্দুধর্ম 
সামাজিক তাবে ধর্শসাধনের ব্যবস্থা নাই। “যদি ধর্মলাভ 


চতুবিংশ অধ্যায় । ৩১৯ 


করিতে চাঁও সংসার হইতে উপরত হও 1৮--ইহা ত সঙ্গ্যাসীর 
ধর্ম । প্রাচীন ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, “জনসমাজের দিকে পশ্চাৎ 
ফিরিয়া, ধর্মসাধন কর ।” ব্রান্মধর্্ম শিক্ষণ দিতেছেন, “জলসমাজের 
দিকে সম্মুখ ফিরিয়। ধর্শসাঁধন কর।” প্রাচীন ধর্ম বলিতেছে, 
প্উপাস্ত দেবতার সন্তোষ সাঁধনার্থ কিছু দিতে হইবে ।” ব্রাঙ্গধর্ম 
বলিতেছে, “ঈশ্বরের গ্রীত্যর্থে কিছু করিতে হইবে ।” প্রীচীন ধর্থ 
বলিতেছে, “গুরু বা আচাধ্য তৌমার হইয়া ধর্মসাধন করিতে 
পারে ।” ব্রাঙ্গধর্ম বলিতেছে, “মুক্তি কেহ কাহাকে দিতে পারে না । 
ধর্শতন্ব প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে অন্বেণ ও লাভ করিতে 
কইবে।” হিন্দুধর্ম তাহাদিগকেই কোলে স্থান দিবেন, যাঁরা 
সৌভাগ্যক্রমে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ব্রাঙ্গণের সম্তানই 
ত্রাঙ্মণ । কিন্তু ব্রাহ্গধন্ম বলিতেছে, যে জাতির লোক হও না 
বোন--কি পুরুষ, কি নারী-_বিনি ব্রঙ্গকে চাহিবেন তিনিই 
ব্রা্ম! এই যে যুগধর্মা ইহা লাধন দ্বারা আয়ত্ত করিতে গিয়া ৷ 
রামমোহন রায়ের পুরুষকারে জ্ঞান প্রেম কর্মশক্কি ফুটিয়া উঠিল। 
এই ধর্ম অন্তরের অন্তরে পালন করিতে গিয়া মহ্ধি দেবেন্নাথের 
ত্রক্মষোগ সম্ভব হইল । এই ধর্ম গৃহ পরিবারে, মানবসমাজে 
সাধন করিতে গিয়া বঙ্ধানন্দ কেশবচন্ত্রের নবভক্তিঃ নবশত্িঃ 
ও নবপ্রেম জাগ্রত হইল। এই ধর্ম সমুদয় দেহ যন প্রাণ 
দিয়া আয়ত্ত করিতে গিয়া শিবনধের জীবনের এই অপূর্ব 
বিকাশ হই! শিবলাথ এই যুগধর্শের প্ররৃভিটা যেমন ঠিক 
বুঝিয়াছিলেন, যেন ঠিক ধরিয়াছিলেন। এমন আর দ্বিতীয় 
ব্ক্িকে ধরিতে ফেখি নাই। তারই মুখে শুনিয়াছি, এ যুগ্ম 
সামঞজন্তের ধর্দ। এই ধর্মভাবের ভিতর পরম্পর্ধ হিক্লোধী ভাঁব- 
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সকলের সামপ্রস্ত করিতে হইবে। এথাঁদে আমি তীর নিজের 
কথায় এই যুগধর্মের সামঞ্স্তের কথ। বলেতেছি ২__ 

“এই যুগধর্মে কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্মভীবের সমাবেশ 
করিলে চলিবে না, আরও অনেকগুলি পরস্পর বিসম্বাদী ভাবের 
সমাবেশ প্রয়োজন । প্রথমে-জগতের ধর্ম সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেই দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নীতি প্রধনি 
ও অপর কতকগুলি ভাব প্রধান। র়িহুদী ও শ্রাষ্টায় ধর্মের 
নীতিপ্রধান ভাব একদিকে প্রাচীন হিন্দুধম্মের আধ্যাত্মিকত। 
ও ভাব প্রবণত! অপর দিকৃ। বেদ, €বদাস্তঃ পুরাণ, ইতিহাস 
সকলের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই যে, আত্মা আঁশক্তি হীন হইয়া 
সমুদ/য় 'অনিত্য বিষয়কে বর্জন করিয়া নিশ্চ্য ব্যস্ত যে পরমাত্মা 
হাতে স্থিতি করিবে ইহার নাম মুত্তি। ও-দিকে য়িহুদী 
ধর্মের 'নুষ্ঠান বলত নিয়মাধিক্য, কঠোর নীতি পরায়ণভার 
, মধ্যে প্রেম ও আত্ম সমর্পণের ধর্ম প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ 
মহাঁবিপ্লব সাধন কবিয়াছেন। যুগধর্টটে এই উভয়ের সমাবেশ 
চাই--ভাবুকতা ও নীতি উভয়েরই সংমিশ্রন চাই । নীতি হীন 
ভাঁবুকতা। ও ভাবুক-হা! হীন নীতি উভয়ই বর্জন করা চাই। 

দদ্বিতীয়তঃ-_বুগধর্মে আর ছুইটী পরস্পর বিসম্বা্দী ভাবের 
সমাবেশ আবশ্ক। তাহা সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা । 

তৃতীয়তঃ-_সাধুভক্তি ও স্বাধীনতার ভা ছুইটী বিদঙ্বাদী 
ভাব আঁছে-_ভাহা সামাজিকতা ও আত্ম দৃষ্টি। সমাদিকতা ও 
আত্ম দৃষ্টি উভয় তুল্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হওয়া চাই-ভাবের 
তরগও চাই--চিগ্তার গভীরভাঁও চাই। নির্জন ও দন সাধন 
হথই-এর প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই, 
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চতুর্ঘতঃ--আার একটা বিষয়ে পৰ্বপর বিরোধী ভাবের সমাৰেশ 
আবশ্যক, তাহা ভূত ও বর্তমানের মিলন । প্রাচীলের প্রতি 
অতিরিক্ত আস্থা অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতার কারণ হইলেও আমা 
কি প্রাটীনকে বিস্বৃত হইয়া বা অগ্রান্থ করিয়া চলিতে পারি? 
প্রাচীন হইতে বর্তমানকে কথনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে 
লা। স্ুৃতক্নাং প্রাচীনের প্রতি সমুচিত আস্থা ধর্মজীবনের. প্রাধান 
পরিপোষক । অতএব যুগধর্মা ভূত কালের ন্যায় বর্তমানিকেও 
অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত আলিগ্চন করিবে । বর্মানকে 
বিধাতার লালাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে। সর্বধিধ মানবীম্প উন্নতির 
মধ্যে আপনাকে সোৎ্সাহে নিক্ষেপ করিবে- সর্ববিধ উন্নতি 
সাধনে সহায় হইবে, পরাবিদ্ঠার গ্তায় অপর বিদ্ভাকেও আদর 
করিবে। বলিতে কি অপরাবিদ্যার প্রভেদ ঘুঢাইয়া দিবে, সকল 
বিদ্াকেই পরাবিগ্তার চক্ষে দেখিবে। বর্তমানকেই যে কেবল 
আগ্রহের সহিত ধন্রিবে তাহা নহে--আশার বাসস্থান ভবিষ্যতে-_ 
আশাকে অবলম্বন করিয়! ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে । 
উচ্চ আদশের অভিমুখে 'অগ্রসর হইবার জন্য অবিশ্রাস্ত সংগ্রাম 
করাই জীবন । বিশ্বাসীর মনের যে এই আশা ইহা! যুগধর্মের 
মধ্যে প্রধান শক্তি রূপে বাম ফরিবে 1 

শিবনাথ যে ভাবে যুগধর্মকে বুঝিয়াছিলেন ঠিক তার মুখের 
কথায় এইখানে তাহা দন্নিবি্ট করিলাম । এই যে ঘুগধর্মের 
উন্নত আদর্শ তাহা হইতে তিনি একচুলও ভষ্ট হন নাই। ধর্মমত 
এবং ধর্মজীবনে গ্রভেদ অলেক | ধর্মের কাঁধ্য গ্রহণ করা--জ্ঞানের 
কাধ্য জীবনে প্রতিপালন করা? অনুরাগ প্রেম ও শক্তির কর্ম । 
আদশ ধর্শজীবন লাতের জন্য ধর্দলাধনায় তার হদয়ণীলতা 
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বং প্রতিষ্ঠার বল বা পুরুষকার তার সহায় হইয়াছিল। 
জানের আলোকে সত্যদর্শশ করিয়াছিলেন, প্রেম এবং অনুরাগের 
সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহা সাধন করিয়াছিলেন । 

ব্রাহ্মদমাজের প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি মহাত্বা রাজা রাম- 
মোহন রায় ছিলেন শিবনাথের নিকট পুরষকার ও মনুষ্যত্বের 
ৃষটান্তশ্বরূপ ! রামমোহনের স্বাধীন তাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম হৃদয়ের 
বিশালতা শিবনাথ সমগ্র প্রাণ দিয়া গ্রহণ করাছিলেন। 
বর্তমীন যুগে যে-কেহ এদেশে জীবনের সাথকভা লাভ করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাঁকে রাঁমমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেই 
হইবে। 

রামমোহন একমাত্র পরত্রন্গের মানসপুজা ঘোষণা করিয়া 
গেলেন। মহুধি দেবেন্্রনাথ সেই পৃজ্জাকে আত্মার অন্নজল বলিয়া 
গ্রহণ করিলেন । সামাজিক সংস্কারের দিকে তিনি গেলেন না। 
ব্রদ্মালন্দ কেশবচন্জর বলিলেন, “চিন্তায়) বাকো। কার্যে, ষ্টার উপা- 
সনা করিতে হইবে। ধর্মের ক্ষেত্র পরিবার ও সমাজ । হিন্দৃধর্খব 
ব্যক্তিগত সাধনের ধর্ম ।” ব্রহ্দানন্দ কেশবচন্ত্র খ্রাষ্টায় ধর্মের ভাব 
গ্রহণ করিয়া তাঁকে সামাঁজিকধর্ম করিলেন। এই ভাবটা 
কেশবচন্ত্র শিবনাথের ভিতর আশ্চর্যরূপে সংক্রামিত করিয়া 
দিয়াছেন । শিবনাথের ভিতর রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেছ 
নাথ ও ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ত্রের প্রভাব বড় সামান্য কাধা করে 
নাই। কিন্তু শিবনাথের ধর্খীবনের ভিতর যেরূপ আশ্চর্য 
সামগ্রন্ত দেখিতে পাওয়া! ষায়। এমন আর কাহারও ভিতর 
দেখি নাই। রাঁমমোহলের হৃদয়ের বিশালত] 'পুরুষকার স্বাধীনতা 
প্রিক্লতার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য জ্ঞান ও কবিত্ব, 
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তার হ্বদয়ে বন্তিয়াছিল। রামমোহন জ্ঞানী ছিলেন* ভক্ত ছিলেন 
না) শিবনাথ ভক্ত হইলেন । মহর্ষি তাঁবুক কবি ছিলেন, সংস্কারক 
ছিলেন না, বক্তা! ছিলেন না) শিবনাথ বক্তা হইলেন; সংস্কারক 
দলের অগ্রণী হইলেন। এক্ষেত্রে তিনি কেশব্চন্ত্রকেও ছাড়াইয়। 
গেলেন। মহষি চিহ্ৃধারী সন্ন্যাসের একাস্ত বিরোধী ছিলেন। 
শিবনাথেরও কথনও ভক্তের সাঁজ পরিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। 
মহর্ষি যেমন সহজ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন-_শিবনাথও 
তাহাই । 

তিনি প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের দ্রিকে কখন যান নাই। 
মৃহষি যেমন বলিয়াছিলেনঃ “আমি কম্ত টন্ত করি না ।” তেমনি 
শিবনাথণ্ড কথনও কস্ত টন্ত করেন নাই। ব্রাহ্গসমাজের 
একদল লোক বরাধর বলিয়া আসিয়াছেন যে, শাস্ত্রী ধর্ম 
জীবনের গভীরতা কি জানেন, ধ্যান ধারণা কখন করেন নাই ।” 
ধর্দের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যদি ভগবানের সহিত প্রেমযোগে যুক্ত থাকা 
হয়) তবে তাঁর চাইত্তে ঝড় যোগী, বড় সাধক ব্রাঙ্গলমাজে 
কয়জন ছিলেন? ইংলগ্ডে প্রবামকালে তার ভায়েরি হইতে 
কিছু উদ্ধত করিয়। দিতেছি, পাঠকগণ একবার দেখুন, তীর 
ধম্মভাব কিরূপ ছিল। 

“যোগের গভীরতা ও ভক্তির উন্মাদনা! এই দুইটী আমাদের 
দেশীয় ভাব। এই ছুইটাকে একেবারে ভগ্ন হইতে দেওয়া উচিত 
নয়। কিন্তু এই ছুইটাকে প্রধান হইতে দেওয়া কর্তব্য নয়, তাঁতে 
মানবকে জগ্গৎ হিতৈষণা হইতে দুরে লইয়া যাইবে। চারিদিকে 
দিন দিন সভাজগতের চিন্তা ও ভাবের যেরূপ বিকাশ দেখিতেছি 
ধর্মের প্রতি যেরূপ আক্রমণ ও বীতশ্রন্ধা দেখিতেছি, মীনব- 
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হিতৈষণাক্স প্রতি যেন্ধপ প্রথর দৃষ্টি দেখিতেছি-তাতে যে ধর্া- 
সম্প্রদায় এখন মানব হিতৈষণ! হইতে দুয়ে পড়িবে ও স্বার্থপর 
ধর্মসাধমে নিধুক্ত হইফে, তার মৃত্যু অনিন্বাধ্য। তাহা ঘ্বণার সহিত 
এক ফোণে পরিত্যক্ত হইবে 1” 

আধার £-- 

প্মনুষ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! মানুষের সুখ ছুঃখ তুলিয়া যে 
ঈশ্বর গ্রীতি, তাহা আমার ভাল লাগে না। যেন অস্বাভাবিক ও 
স্বার্থপর বলিয়া বোধহয় | তাতে আনন্দ হয় না । এমল একাল 
সেঁড়ে ধর্মভাব আমরা ভাঁরতবষে অনেক দেখিয়াছি, যে মানুষকে 
ভালবাসে না মান্থুষের সখ ছুঃথের প্রতি যার দৃষ্টি নাই; লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর ছুর্গতি, অজ্ঞতা; পাপ) ও ক্লেশ যার প্রাণকে ব্যথা 
দেয় লাঃ সে ছুংখ দূর করিবার অস্ত যার কিছু করিবার ইচ্ছা 
হয় না, সে ঈশ্বরকে প্রিপ্নতঘ, প্রাণের প্রাণ প্রন্ভৃতি যাই বলুক না 
কেন। তাতে আমার মন ভিজে না! 1” 
:.. বিলাতের ভায়েরি। ২৩শে জুলাই, ১৮৮৮ 

পপার্কারের প্রার্থনাগুলি আর এক কারণে আমার বড় ভাল 
লাগে। আমি ইহার মধ্যে পার্কারের যে ছধি পাই তাহা আমার 
স্ুধয়ের অনুরূপ । জড় জগতে; প্রাণীরাজ্যে ও শানব-রালো, প্রত 
পরষেশ্বরের ঘে ক্ষরুণা তাছা আমি সর্বদা প্ররণ করিয়া থাকি। 
জগতের ধনধান্ে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে, উধাপ্প আহলাকে, শরতের 
স্থনীল গগনে, ঘসম্কের ফোমল পুষ্পদলে তাঁর প্রেম বড়ই অনুভব 
করি। পস্তপক্ষীক্ধ বিশেষতঃ পক্ষীর নির্দোষ শান্তিপূর্ণ আননে 
'আঁমি সেই আনিনঘায়িনী বিশ্বজনলীকে হড়ই গেখিতে পাই । আমি 
নির্জনে বসিয়া খন তকুলতার শোভ| দেখি। তরুশাখাতে 
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শাখীদের নৃত্য ও প্রেমালাঁপ দেখি, আমার *মন আনন্দে 
অধীর হইয় যায়। আমি এরপ অবস্থা কতবার অনুভব 
করিয়াছি যেন তাঁর প্রেমধার! প্রৰাহিত' হইয়! জগতকে প্লাবিত 
করিতেছে ।” 

এই সকল চিন্তা কি ভগবানের সহিত যুক্ত আত্মার হৃদয়ের 
প্রতিধ্বনি নহে? 

আবার লিখিতেছেন £-- 

“আমরা ভাবুক ও কল্পলা-প্ররিয়। আমাদের মন নির্দিষ্ট রেখার 
মধ্যে থাকিতে ভালবাসে না। নির্দেশবিহীন চিত্তঃ নির্দেশবিহীন 
ভাব; 'আমাদের ভাল লাগে । এই ইংরাজ জাতির ভাব বিপরীত | 
ইহারা 7০211) চায়। ভাবুকত! ইহাঁদের প্রকৃতিতে নাই। 
আমাদের ভাবুকপ্রকৃতিভে কতকট। ঢ00762110 থাকিয়া যাঁয়। 
অর্থাং_-আমর! ভাবের স্রোতে যতদুর যাই-_এবং ভাবের পক্ষ 
ধরিয়া যত উচ্চে উঠি, আমাদের জীবন তত উচ্চে যায় না। 
আমার যধ্যে এই ভাবুকত! রহিয়াছে ।” | 

১৪ই আগষ্ট, ম্গলবার, ১৮৮৮ 

দ্জগদীশ্বর সকলকে এক কাঁজের জন্য সৃষ্টি করেন নাই । কেহ 
কেহ খনির গর্তের মধ্যে খু'জিবেন, কেহ কেহ খনির গভীর 
গর্বের মধ্যে খুঁড়িবেন। কেহ কেহ পণাক্ত্ব্য মাথার করিয়া লোকের 
দ্বারে বহন করিধেন। এমন সময় ছিল যখন আমি কেবল 
ভাবুক-কবি ছিলাঁম। কাঁজকে দ্বণা করিতাম। চিন্তা ও ভাবের 
স্রোতে ভাঁসিতে তালবাসিতীম | কিন্ত জগদীশ্বর আমাকে কার্যের 
বাস্ততার মধ্যে আনিয়! ফেলিরাছেন। বিগত দশ বৎসর কোঁথ! 
দিয়! গিয়্াছে--কিছু বুবিতে পারিতেছি না1।” 
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শিবনাথের '্ডায়েরি এক অপূর্ব জিনিস! আশা আছে তাহা 
একদিন সকলে দেখিবে। 

এখন ব্যক্তিগত ভাবে কি করিয়া নিজ জীবনে নিজ পরিবারে 
ধর্মসাধন করিয়াছিলেন তীর কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া এই প্রসঙ্গ 
শ্ষে করিব। 

শিবনাথের জীবনের কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে দ্বিতীয় 
বার বিবাহের পর মনে দারুণ নির্কেদ উপস্থিত হয়। মনের 
ধাতনায় অধীর হইয়া তিনি অতি স্বাভাবিক রূপে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। অতি স্বাভাবিক ভাবে এই 
প্রার্থনা তার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। প্রার্থনা করিতে করিতে 
হৃদয়ে ছুর্জয় বলের আবির্ভাব হইল। কোন গুরু) কোন বন্ধুর 
উপদেশ বা সহায়তায় তিনি এভাব লাভ করেন নাই। বড় 
আশ্চর্ষ্যর কথা, কে তার হৃদয়ে এই কাতর প্রার্থনা জাগ্রত 
করিল) প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কোথা হইতে বণ ও শক্তির 
আবিভাব হইল) শিবনাথ বলিয়াছেন তখন হইতে ভগবান্‌ তাকে 
আদেশ করিতেন, তিনি স্টার অন্তথা করিতে পারিতেন না। 
ঈশ্বরের মুখ চাহিয়াই ভাসিয়াছিলেন, ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া 
ভাসিবার অপুর্ব ফল ফলিল। ধর্কে যে রক্ষা করে, ধর্মও 
তাকে রক্ষা করেন একথা কি মিথ্যা? কেশবচন্ত্র শিবনাথকে 
্রাঙ্মসমাজে আনেন নাই--ভিনি সেই নবজীবন প্রাপ্ত, বরহ্ধার্পিত 
জীবনটাকে ভগবানের সেবার জন্য ভাঁকিয়া লইলেন। ব্রহ্মানন্ন 
কেশবচন্ছের বাণী শিবনাঁথের জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধন ফরিল। 
কেশবচন্ত্রের জীবন-বেদে এমন অনেক কথা, আছে, যাহা 
শিবনাথের প্রাণের কথা । ব্রঙ্গান্দ কেশবচন্্রের ভ্তাঁয় ঘন' 
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বিষাদে মগ্ন হইয়া শিবনাথ ধর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। ব্রহ্ধানন্দের 
গ্তায় শিবনাথ প্রীর্থনাকে ধর্দ্জীবনের সম্বল করিয়া ছিলেন। 
কফেশবচন্ত্র জীবনবেদে লিখিতেছেন £-- 

“আমার জীবন-বেদের প্রথম কথ প্রার্থনা । যখন কেহ 
সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সত্যরপে প্রবিষ্ট 
হই নাই-ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটা ধর্ম গ্রহণ 
করি নাই, সাধু ও সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্জীবনের 
সেই উধা কালে প্রার্থনা! কর, প্রার্থনা কর, এই ভাব এই 
শব্ধ হৃদয়ের ভিতর উখিত হইল । শিবনাথ ২১ বৎসর বয়সে ষে 
পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়ছেন--“সেই ঘোর মনযন্ত্রণার 
সময় আপনা হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম ।” 

পপ্রার্থনাই আমার জীবনের পরম সম্বল। আমি ইহাকেই 
অবলম্বন করিয়া ধর্ম জগতে প্রবেশ করিয়াছি-_-এবং ইহাকেই 
অবলম্বন করিয়া আছি ।” 

্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা 
লিখিয়াছেন। শিবনাথও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তীর 
জীবনও অগ্নিময় জীবন ছিল। ধর্ম্জীবনের প্রারস্তে অগ্নি 
পরীক্ষায় পার হইয়া! তিনি অগ্রিময় হইয়। গিয়াছিলেন। সে, 
আগুনে বিষয় সুথঃ যশল্পৃহা, ধন মান পদসন্তরম স্বই পুড়িয়! 
ছাই হইয়া! গিয়াছিল। শিবনাঁথের বাক্য, কাঁধ; উপদেশ; বক্তৃতা 
হৃদয়ের এই প্রচণ্ড অগ্নি উদশীরণ করিত। তিনি তআর ভিমস- 
থিনিসের ন্তায় মুখে প্রন্তরথণ্ড দিয়া বক্তৃতা! করিতে শেখেন নাই; 
আমাদের দেশে বাণী-বিগ্তাশিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই। ভিনি 
যে এমন অগ্নিময় বক্তৃতাসকল দিতেন, তীর যে অসাধারণ 


৩২৮ শিবনাথ-জীধনী | 


বাগ্রীতা শর্তি খুলিয়া গেল, তাহা কেবল হৃয়ের এই প্রচগ্জ 
অগ্নির গুণে। 

শিবনাঁথ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, কিন্তু তিনি ফেশব- 
চন্দ্রের নিফট হইতে বাইবেলফে ভালবাঁসিতে শিক্ষা করেন--চিরদিদ 
বাইবেল পাঠে তীর অসীম অনুরাগ ছিল। 

এখন সাঁধকরূপে তাঁর নিভৃত হদয়খাঁনি দেখিতে চেষ্টা 
করি। আমি সে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কোথায় পাইব-যে সে 
চক্ষুতে তাঁর অধ্যাত্বরূপ দর্শন করি। দার্শনিকের চক্ষুও পাই 
নাই যে বিশ্লেষণ করিয়া সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইব ? তবে 
তিনি ঘে অক্ষয় পদ্দ পাইয়াছিলেন তাতে আর সংশয় করি 
না। একথা বলা বাহুল্য মে ধর্মজীবনের উষাকাল হইতে দৈনিক 
উপাসনা! আম্মার অন্জল বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
উপাসনা সরস না হইলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। ভাগ্যে 
তার ভডায়েরি ছিল, নয় ত এই নিভৃত হৃদয়ের গোঁপন কথাগুলি 
আজ কেই বা জানিত? পিতৃদদেব ক্ষমা করুন, আমি তার 
প্রাণেব নিভৃত প্রদেশে লুক্কাহিত কথাগুলি আজ বাহির করিয়া 
'আঁনিলাম। 
২৩শে ভন, শনিধার ১৮৮৮ 

“গতকল্য অবধি সত্যন্বরূপ আমার হৃদয়কে উজ্জল রূপে 
অধিকার করিতেছেন ।” রঃ 
২*শে জুলাই, শুক্রবার ১৮৮৮। 

“জাজ কেন আমার মন অস্থির হইতেছে? পড়িতে যাই ঘন 
বসে না, প্রাগ যেন কি শুনিতে চাহিতেছে, কি দেখেছে চাহিতেছে, 
থেন কি বলিতে চাহিতেছে। প্রাণের মধ্যে অবসাষ প্রবিষ্ট 
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হইতেছে । প্রাতে ভাঁজ উপাঁসন! হয় নাঁই বলিয়াই কি এরূপ 
হইতেছে? হছুপুর বেলাঁও আর একবার প্রতুকে স্মরণ করিয়াছি । 
আত্মাকে কেন এত একাকী মনে হইতেছে । সময়ে সময়ে এরূপ 
অস্থিরতা অনুভব করিয়াছি-_-এসময়ে কিছু ভাল লাগে না। 
ষন ছুটিয়া৷ বেড়ায়, উদাস হইতে চাঁয়। আজ ঢাকার গুপ্ত 
মহাশয়ের গান মনে হইতেছে--- 
“ওগো! দরদি, আমার মন কেন উদাসী হতে চায়। 
ডাক গো; হাক গো না মানে, আপনি আপনি চলে যাঁয়। 
আজ আমি প্রভুর প্রেম মুখ যেন উজ্জল দেখিতেছি না ।” এই 
গান বাধিলেন-_ 
জানলাম না ম! বুঝালাম না! মা। 
এ তোর খেল! কেমন ধারা ? 
থাক থাক মাও মা কোথায়, 
করে আমায় দিশাহারা! । 
আমি মাঁচল ধর! ছেলে, যেতে হয় কি মা একলা ফেলে ? 
মায়ের মুখ না দেখতে পেলে; ভয়ে ছাঁওয়লি হয় যে সারা । 
আধি যদি ধরি জোরে ঠেলিতে কি পার মোরে; 
ছেলের জোরে মায়ে হারে; চিরদিন ত আছে ধর! । 
যঙ্গি বল কি গুণ আছে, বীধা রবে আমার কাছে; 
তুমি আপনার প্রেমে আপনি বাধা 
ওগো! ও আমার মা চমতকারা ॥ 
জনম দিয়েছ যারে, কাছে ত থাকিতেই হবে 
শিবের গতি হবেই হবে। এভবে পাবে কিনারা! | 
'জার দেখিতেছিঃ গভীর আত্মান্টসন্ধান, আত্মপনীক্ষা, নিজের 
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অন্তরের ক অভিসন্ধির উপর তীক্ষ দৃষ্টি। কি 5০210) 
111, নিজের প্রাণের অন্তঃস্থলে প্রতিদিন ফেলিত্নে। তাঁর 
প্রমাণ ভায়েরির পাতীয় পাতায় রহিয়াছে । তারপর মন্ত্র জপ, ব্রত 
ধারণ, গুরুকীর্তন এ সকল নিজ উপাসনার অঙ্গ ছিল। কখন কি 
মন্ত্র জপ করিতেন তার কথাও দেখি, তারপর ব্রত ধারণ-_সর্ধদাই 
লানাবিধ ব্রত গ্রহণ করিতেন--অনেক দিন অসিধারার ব্রত 
করিয়াছিলেন । গুরুকীর্তনের কথা পূর্বে বলিয়াছি। এসকল 
কথা কত আর বলিবঃ বলিবার নয়। তিনি এসকল সাধনের কথা 
চিরদিন গোপন রাখিয়াছিলেন। এই ত গেল সাধননিষ্টা | তার 
বৈরাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিবার ভাষা! আমি শিখি নাই। 
এ কিছু বৈরাগ্যের ঠাট নহে। গেরুয়া তিনি কখন পরেন 
নাই । তীর চিত্ত পৃথিবীর সমুদয় ভোগ স্ুগকে বা-পায়ে পদ্দাঘাত 
করিয়া উর্ধলোকে গমন করিয়াছিল। বৈরাগ্য ও ত্যাগ না 
থাকিলে কি ধন্্াগ্নি কথনে! প্রজ্জলিত হয়; তাঁর সমুদয় দেহ 
মন বৈরাঁগ্যের অনলে ধক্‌ ধক করিয়! জলিত! যথার্থই তিনি 
ভাগবতি-তন্ লাভ করিয়াছিলেন । ত্যাগ তার জীবনের মুলমন্ত 
ছিল। সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় শিবনাথের মৃত্যুর পর 
লিখিয়াছিলেন-- 

দ্যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে ফোন অনল থাক্ষিয়া থাকে 
তধে তাহা তীর আত্মদান। তার প্রভাব) ষ্ঠার বেদী ও 
কল্ৃতাঁ্চ হইতে উচ্চারিত বাণীর নিগুঢ় শক্তি, ওঁ এক মূল 
হইতে--তিনি যে আপনাকে একেবারে দিয়াছিলেন। এমন 
করিয়া আপনাকে দিতে, আপনাকে হারাইতে।" আপনাকে লুপ্ত 
করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।” তীর মৃত্যুর পর “দৈনিক” 
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কাগজে লেখা হয়। ্ধর্মজীবনে শিবনাথ নাম, স্ীবন মন্ত্রের 
মত শক্তিধর নাম; পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের 
একজন অষ্টা, পতাঁকা ধারক, বাহক, মনীবী ও মেধাবী । 
প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্ত তাহার 
কতটা পণ করিয়াছিলেন, শ্বেচ্ছাঁয় সাধ করিয়৷ তিনি দারিদ্রযকে 
আলিঙ্গন করিয়া দেশসেবায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এখনকার 
ছেলেরা তাহা বুঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাঙ্গমাজের জন্য 
জীবন পণ করিয়া কতটা ত্যাগস্বীকাঁর করিয়ছিলেন।” যে 
ধুগধন্মের আদর্শ তিনি নিজ জীবনে সাধন করিয়াছিলেন তার 
সকলগুলি লক্ষণই তিনি জীবনে সাধন করিয়াছিলেন। তার 
জীবনে ছিল উন্নতনীতি ও ভাবুকতা, সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা, 
সামাজিকতা ও আত্ম, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা নবীনের প্রতি 
বিশ্বাস, ভবিষ্যতের ঈন্ত আশা, সকল অবস্থায় মহত্বের প্রতি 
আসক্তি । এই জঅম্বন্ধে ভায়রিতে লিখিতেছেন £-- 

“একটা চিস্তাতে সহস্র প্রলোভনের মধ্যে আমাকে অব 
বল আনিয় দেয়) দে চিন্তাটা এই, ইন্রিয়পরায়ণ ভোগ সুখাসক্ত 
স্বার্থপর জীবন ধারণ করিবার জন্য জন্মি নাই। ইহা অপেক্ষা 
এক উন্নত জীবন আছে যাহা ধারণ করিতে পাঁর৷ পরম 
সৌভাগ্য এবং যাহা! ধারণ করাই প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা । সে 
জীবলে আত্মলংযম, বৈরাগ্য, পবিভ্রতাঃ পরসেবা প্রধান লক্ষণ । 
ইন্জিয়াসক্ত বিষয়ীর জীবন হইতে ইহ! কত বিভিন্ন! এই জীবনের 
চিন্তা আমাকে কোন্‌ রাজ্যে যেন তুলিয়া লইয়া যায়। কল্য 
হইতে এই জীবনের চি্তা আমার মনে জপিতেছে, ও আমার 
চিত্তকে আনন্দে ভাসাইতেছে। আমার স্বার্থত্যাগ্ের আকাজ্ঞা 
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যেন অলীম। বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ পরসেব! দেখিতে ভাল লাগে 
তার কথা শুনিতে ভাল লাগে, তাহা চিন্তা! করিতে ভাল লাগে, 
তাহা পাইতে ভাল লাগে ।” 

নিজের জীবনের লক্ষ্য কি শ্মরণ করিয়৷ লিখিতেছেন, “আমার 
জীবনের লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবক যুবতীর মনে নৈতিক বল, ধন্মান্ুরাগ 
উদ্দীপ্ত করিয়া যাওয়া । বিধাত৷ সেই দিকেই আমাকে লয়! 
আসিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রস্থাবলী, আমার কবিতা 
সকলেরই এই দিকে গতি। আমি অনেকবার আপনার মনে 
মনে এইকপ প্রশ্ন করিয়াছি, “আচ্ছ। যদি আমার প্রণাত সমুদ্ধায় 
গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নাম গন্ধ না থাকে তাতে 
আমি দুঃখিত হইকি না। আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি, তাতে আমার ছুংথ হয় না) কারণ আমি যে পরিমাণে 
জাতীয় জীবদে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি সেই 
টুক আমি আমার নাম থাকুক না থাকুক) সেই পরিষ্াণে 
আমার জীবন সার্থক হুইয়াছে।” 

শিবনাথের হৃদয়ের নিগৃঢ় প্রেম হইতেই তীর ধঙ্মীকাজ্ষা! ও 
ধন্মজীবনের উৎপত্তি । তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে 
সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা! “ধর্ঘ্থ জীবন” নামক গ্রন্থে 
সঙ্কলিত হুইয়াছে। এমন ধর্মোপদেশ কেহ কখন শোনে নাই। 
এই উপদেশগুলি পাঠ করিলেই শিবনাথের ধর্ম জীবনের আদর্শ 
কি ছিল তাহা পাঠক বুবিবেন। সেই আদর্শ যে কত উচ্চ 
ছিল তাহ! অনুভব করিয়। দেখিতে হয়। তবে এই উপদেশগুলির 
বিশেষত্ব এই যে, ইহা কক্সসার রথে চড়িয়া স্বররাজ্য দেখা নয়, 
"ইহা ভাষার শোতে অক্ষয়ধামের তীরে যাওয়া! নয়--ইহা আ্োতে 


$ 
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তামা ভক্তির পল্মফুল নহ্ব--ইহার প্রত্যেকটা অক্ষর 'অধ্যাত্মরাজ্যে 
বিহাবের ফল, ইহা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা । ভাই 
এক্ষখাগুলি জীবন্ত জীবের গ্ায় শ্রোতার হাদয়ক্ষেত্রে পড়ি 
অপুর্ধ্ন ধর্মজীবনের জন্ম দিয়াছে । তার দ্নেহত্যাগের পর সে কথার 
সাক্ষ্য অনেকে দিয়াছেন। এবার যদি আমরা মানুষ হই তার 
ফল ফলিবার সময় আসিতেছে । পুরুষ এবং নারী সাক্ষ্য দিষেন 
তাদের হ্ৃদয়ক্ষেত্রে দে বীজ কি সোনার ফসল ফলাইয়াছে। 
শিষনাথের মৃত্যুর পর লাবণ্যপ্রভা লিখিয়াছেন $_ 

“ভিনি আমাদের জন্য জীবনের সেই পথের ঙন্ধানে ব্যস্ত 
ছিলেন, যার আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ অন্তে কল্যাণ। 
আমর! তীর পশ্চাঁৎ গশ্চাৎ সেই পথে আসিয়। এখন বুঝিতেছি। 
কি আলোকময় রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নান! প্রতিকূলতা 
ও উতাঁন পতনের মধ দিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়! অগ্রসর 
হইতেছিলেন। বিধাতা৷ তাঁর যে অনন্য সাধরণ প্রতিভা, যে অদ্ভুত 
শ্রমের শক্তি, হৃদয় মনের প্রচুর ভাব সম্পদ এবং অবাধ প্রমুক্ত 
আত্মার যে স্ফুরিত মাধুধ্য মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন, তার 
উপাসকমগ্লীর সর্ধাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণ কল্পে তিনি চিরজীবন 
তাহ! বিঃশেষে ব্যয় করিয়াছেন । 

রা রা $& ্ঃ 

বিষুয় চরণ-নিংস্থত ভাগীররী যে পথ দিয়া সাগরের উদ্দেশে 
ধাবিত হইতেছে, তার উভয় কুল যেমন উর্ধরতায় শস্তশ্তামল 
হইয়! উঠিতেছে। সেইরপ ভগবৎ সতার উৎসমুখ হইতে নিঃস্কত 
তাপস পথিত্র জীবনের মধুর রসধায়ায় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন 
পুষ্টিলাভ ক্ষরিগ্নাছে।” 
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মনস্থিনী কামিনী রায় আচার্য্য শিবনাথের উদ্দেশে যে ভক্তির 
অগ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে ছুই এক ছত্র তুলিয়া 
দিলাম-_“যেমন কবিতাঁয় তেমনি উপদেশ ও বক্তৃতায়, সামাজিক 
জীবনে, ধর্মপিপাসা) উন্নত আকাঁজ্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার 
করিয়াছেন। তার সরস উপাসনার দ্বারা তিনি বহু বৎসর 
ধরিয়া! সাধারণ সমাজের ত্রাঙ্গমগুলীর এবং সমাজের বাহিরের 
বহু নর নারীর ধর্ম্ভাব সরস ও সজীব রাখিয়াছেন। এক 
এক বৎসর মাঘোৎ্সবের সময় মনে হইয়াছে যেন আমরা 
একটা নিয় ভূমিতে বিশ্রাম করিতেছিলাম, ভূগভস্থ আগ্নেয় শক্তির 
স্তায় তিনি সমস্ত সমাজটাকে একটা উন্নত ভূমিতে উঠাইয়া 
আনিলেন। অথচ পর্বতচূড়ার হ্যায় তিনি নিজে মাথা তুলিয়া 
দাড়ান নাই। সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সকলের মধ্যে 
আপনাকে বণ্টন করিয়া এক উচ্চ অধিত্যকাই রচনা করিয়াছেন । 
গুরু হইয়া, দলের এক নায়ক হইয়। পূজা গ্রহণের ইচ্ছা তীর 
কোন দিন দেখি নাই। তিনি আপনার ভিতরের আগুন চাঁরি- 
দিকের মানুষের প্রাণে ছড়াইয়! সমস্ত সমাজটাকে উদ্দীপ্ত দেখিতে 
চাহিতেন। 

তার ধর্ম কেবল ভক্তির ধর্ম্ম ছিল না, ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ 
জীবন এবং সেবাই তাহার ধর্ম ছিল।--তিনি সেই ধর্ম বাকো ও 
জীবনে প্রচার করিতেন ।” মি 

আমাদের দেশের লোক এখনও এই প্রকার সাধকের জীবনের 
মূল্য বুঝিবে না । নিরাকার চিন্ময় দেবতার পুজার এমন সর্ববাঙ্গ- 
সুন্দর স্বাভাবিক দাধনপ্রণালীতে কয়জন সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিয়াছেন? নবধুগের এই ত হইল সর্বাঙ্গমুন্দর সাধন প্রণালী । 
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এ সাধনায় উৎকৃষ্ট উন্নত নীতির সহিত হৃদয়ের সরস স্থকোযল 
তক্তির মিশ্রণ, কি প্রগাঢ় তাঁর সাধুতক্তি ছিল--সাধুতা তার 
ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম প্রবিষ্ট হইয়াছিল--কি স্বাধীনতা ও পুরুষকার 
সেই পুরুষ সিংহের ছিল, আহা কি বাণীই শুনাইয়াছেন__ 

কর্তব্য বুঝিব যাহাঁ, নির্ভয়ে করিব তাহা, 

যায় যাক থাকে থাক্‌ ধন প্রাণ মান রে; 

পিতারে ধরিয়া! রব পর্বত সমান রে। 

তাঁর জীবনের মন্ত্র ছিল-+জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা; 

কর্তব্য পালনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রীতি, ঈশ্বরে তক্তি”__ 
শিবনাথের জীবনই এই মন্ত্রের সিদ্ধির ফল! 


গরওজিহস্ণ অন্যান । 


সাহিত্য-ক্ষেত্রে | 


শিবনাথের জীবনের কাহিনী শেষ হইয়াছে । বাল্য, যৌবনে 
বার্ধক্যে--গৃহে, সাধনক্ষেত্রে। ধর্মসমাজে তীর প্রর্কত চিত্রটার 
আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন সাহিত্য জগতে কার 
আসনখানি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। তিনি বিস্তর পুস্তক 
পুস্তিকা, গণ্য, পণ্ঠ, উপন্যাস, আখ্যান জীবনচরিত প্রভৃতি লিখিয়া 
গিয়াছেন। তার প্রত্যেক খানি পুস্তকের সমালোচনা করা অসম্ভব । 
কেবল তাঁর লিখিত পুস্তক সকলের সমালোচনা করিলে একখানি 
বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে পারে। সেই বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা এস্থানে সম্ভব নয়। শিবনাথ একাধারে কবি সাহিত্যিক ও 
দার্শনিক ছিলেন । সর্বাগ্রে ছিলেন কবি। অতি শৈশব হইতেই 
তিনি কবিতা লিখিতেন। সে সকল বালকের লেখা । তাঁর 
প্রথম কবিতাপুস্তক “নির্বাসিতের বিলাপ” সতের ব্থদর বয়সে 
রিখিত হয়। 

*নির্বযাসিতের বিলাপ” বাস্তবিক একখানি উৎকুষ্ট খগুকাব্য। 
একজন লতের বৎসরের বাঁলকের লেখনী হইতে এমন ভাঁয়। ও 
ভাব-সম্পদ যে প্রকৃত হইতে পারে ইহা এক বিশ্বয়কর ব্যাপার ! 
এই কবিতাগুলির ভিতর মাইকেল মধুস্দনের প্রভাঘ লক্ষিত হয়। 
এই পুস্তরুখানি অনেকদিন বিশ্ববিষ্ালয়ের আই, এ+ পরীক্ষার 
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পাঠ্য ছিল; সুতরাং পাঠকসমূজে একেবারে অপরিচিত লহে। 
নির্ধাসিতের বিগাপের হই চারি পুংক্তি এখানে উদ্ধৃত করি £-_ 

একি হে জলধি । আজ করি বিলোকন ? 

কেন এ ভীষণ ভাব করেছ ধারণ ? 

এ হেন চঞ্চল কেন তোমার হাদয়। 

হইলে উতল সিন্ধু, কেন এ সময় ? 

কেন তরঙ্গের ভঙ্গে, কহ বার বার 

করিছ আঘাত কূলে? তুমি কি আমার 

হুঃখ দেখে রত্বকর হয়েছ হুঃখিত ? 

তাই কি হৃদয় তব এত উদ্বেলিত ? 

পুষ্পমাল।--শিবনাঁথেকর দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক “পুষ্পমালা” 

ভবানীপুর বাসকালে ১৮৭৫ সালে রচিত হয়। ইহার অধিকাংশ 
কবিত। সেই সময়কার “দমদর্শী, কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
শিবনাথের কবিতার মধ্যে পুষ্পমালার কবিতাগুলি অত্যুৎকৃষ্ট। 
বঙ্গ সাহিত্যে এই কবিতাগুলির তুলনা নাই। শিষনাথের তখন 
যৌবনকাল, হৃদয়ে কবিত্বের উচ্ছাস কাণায় কাণায় উঠিয়াছে। 
এই সময় তিনি কবিত্বের ঝৌকেই কবিতা লিখিতেন--লোঁক 
শিক্ষক, উপদেষ্টা, 'আাচীর্ধ্য তখনও হইয়। উঠেদ নাই? স্মৃতরাং 
শিবনাথের কবিত্ব শক্তির উচ্চতম বিকাশ দেখিবার স্থান 
পুক্পমাল। | শিবনাথ হেমচন্দরের সমসাময়িক-দাহিত্য অগতে 
হ্মচন্দ্রের কবিতার যে আদর হইয়াছে শিষনাঁথের ক্ষবিতার তাহ! 
কখনো হয় নাই। তার প্রধান কারণ তীর ধর্ধাস্তর গ্রহণরূপ 
অপরাধের জন্য জনসাধারণের আক্রোশ । শিধনাথের লেখার ভিতর 
কেবল কবিত্ব নয়--হৃদয়েয প্রত্যক্ষ অনুভূত্ঠি---স্জীব) সতেজ সুমধুর 


চি 


৩৩৮ শিবনাথ-জীবনী । 


ভাষায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাঁর অধ্যাত্থ্ জীবনের ইতিহাস 
'তার সমুদায় লেখার ভিতর মৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। আমি তীর 
কবিতা হইতে দেখাইতে পারি কিন্তু স্থানাভাববশতঃ অধিক আর 
পারিব না। 
শিবনাথ নিজের জীবনের সংগ্রাম শ্বরণ করিয়া! পুষ্পমালায় 
লিখিয়াছেন 
যতবার পড়ে উঠে ততবার, 
বীর মন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার, 
নরের নরত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব, 
এ সংগ্রাম বিন! নর দেব কিনা 
কে আর প্রকাশে? বক্ত স্রোতে যার 
বক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ 
কতু শ্লান নয়, শুভ ইচ্ছাময়, 
যার খরতর, শরে জর জর, 
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান 
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার । 
কি স্বদেশ প্রেম 1 
উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে, 
তাও যদি হয় হো'ক্‌রে কপালে। 
বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ) 
তবে যে জাগিযে ভারত সন্তান, 
আয় জন কত ধরি এই ব্রত, 
খাটিয়া জীরন করি অবসান 
তবে যদি জাগে ভারত সন্ধান ! 
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পুষ্পমাঁলার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে, ভগবৎ প্রেম, স্বদেশ প্রেম 
সভ্ভাব ও কবিত্ব শক্তি উচ্দুসিত হইয়! উঠিয়াছে। 

হিমান্রী কুসুম---১৮৮৬ সালে শিবনাথ কয়েকজন সাধক 
বন্ধুর সঙ্গে কারসিং-এ ছিলেন, তখন নির্জনতা পাইয়া তাঁর কবিত্ব 
শক্তি 'মাবার জাগ্রত হয়। হিমাত্রী কুম্থমে লোকশিক্ষার তাঁবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক গভীর অধ্যাত্ম তত্ব কবিতার স্রোতে 
লিখিয়াছেন--কবিত্ব হিসাবে বইখানি পুষ্পমালার সমকক্ষ না 
হইলেও--ইহাতে খাঁটি কবিত্বের অভাব নাই। হিমান্রী কুস্থমে 
মানবের নব জীবনলাভ, দীক্ষা, সৌন্দধ্্য, বিচ্ছেদে ও বৈরাগ্য 
বিষয়ক চারিটা_-কবিতা আছে। ধ্যানস্থা বিনোদিনীর বর্ণনাটি 
কি সুন্দর ঃ-_ 


ধ্যানে মগ্া বিনোদিনী; মুফুতা গলিয়া 
বহে যেন ছুকপোলে ! বায়ু দিবাকর 
উভয়ে ঝগড়া করে? সে মুখ চুহ্িয়া 

কে আগে শুখাবে অশ্রু! ভক্তিতে সুন্দর 
্রস্ফুটিত মুখ পদ্ম দেয় ছড়াইয়। 

কি এক অপূর্বভাব ! বনের বানর 
বিদ্্য়ে অবাঁক হয়ে সেই মুখ হেরে, 
বনপণ্ত যায় আর চায় ফিরে ফিরে। 


পুপ্পাঞ্জলি-_নাঁনা সময়ে রচিত অনেকগুলি কবিতা পুষ্পাঞ্জলি 
নাষে প্রকাশিত হয়। ইহার অধ্যে সেপ্ট আগষ্টিনের দেশ ত্যাগ 
ভাইবোন ও মহেশ সর্দারের মত সুন্দর কবিতা বঙ্গ ভাষায় অতি 
অন্লই আছে। 


৩০ শিধনাথ-জীবরননী । 


মণিকা মাতা কারি বলিতেছেন ₹__ 
হা পুত্র! দুধীর শ্রেষ্ঠ হবে কি শিখিলে ? 
শিখিলে না! যদি রে বিনয় । 
খোয়াইয়া ধনরাশি কি লাভ করিলে? 
পেলে না ত ধর্দেরি আশ্রয়। 
“ভাই বোন” নামক কবিতাটী কি মিষ্ট £_ 
শোন্‌ শোন্‌ বোন আমি নিজে নৌকা বেয়ে 
ভাবিয়াছি গাক্গ হবে! পার। 
'আর একজন চাই, তুই কিন্তু মেয়ে। 
হবি কিলো সঙ্গিনী আমার 1-_ 
“প্রেমের মিলন” ঠিক এইরূপ-_ 
জাতিতে কৈবর্ত নাঁম মহেশ সর্দার; 
মাছধরে, ভূমি চষে আর ; 
পিতা মাতা! ভাই বন্ধু সব গত তার, 
পত্বী মাত্র সহায় ধরায়। 
শ্রমে কেহ ক্লান্ত নয়, থাটে পাশাপাশি 
স্থখে কাটে খাটিয়৷ সময় । 
ছুজনে বেগুন তোলে আর হাঁসি হাসি 
প্রণয়েতে কত কথা কয়। 
ছাঁয়াময়ীর পরিণয়--তার শেষ কবিতা গ্রস্থ, ৯৮৮৯ সালে ইংলগ 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছায়াময়ীর 
পরিণয় একখানি রূপক ফাব্য। ছায়াময়ী, অর্থাৎ--জীবাত্মা 
এই সংসার-রূপ বৃদ্ধের পাঁলিত| কন্ঠাঃ বৃদ্ধের নয়নের মণিঃ পরম 
কদরের ধন। ছায়াময়ী পরমাত্মারূপ পুরুষ রতনের সহিত প্রেমে 
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'পড়ির়। পিতৃতবন ত্যাগ করিয়া আনন্দধামের যাত্রী হদ। অনের 
পরীক্ষায় পার হইয়া সাধনা ও কামনার সাহায্যে আনন্দধামে 
উপস্থিত হুইয়৷ পুরুষ রতনের সহিত পর্রিণীতা হন। এই রূপক 
কাব্যথানি জীবাস্বার সহিত পরমাত্বার মিলনের ইতিহাস। দিন 
দিন শিবনাথের হৃদয় সমুদয় বিসর্জন দিয়া অধ্যাত্মরাজ্যে নিম 
হইতে ছিল। কিন্ত প্রর্কুত কবির শক্তি কখনও কোন উদ্দেশ 
পূর্ণ করিবার জগ্য কাজে লাগাইলে ফোটে না। শিবনাঁথের 
হৃদয়ে লোকশিক্ষার বাসনা অত্যন্ত জাগ্রত হওয়াতে কবিত্ব খর্ব 
হইতে লাগিল। রলিতে কি তিনি শিশু হুর্রী মাতার মত 
অবশেষে নিজের কবিত্ব শক্তির গল! টিপিয়া মারিলেন | ধর্ম 
সমাজের লেরার জগ এই থে ত্যাগ ইহা যথার্থই বিরাট ত্যাগ! 
ছায়াময়ীর বর্ণনাঁও এইরূপ £-- 

ছায়াময়ী স্বর্ণলতা বাপ সোহাগী মেয়ে, 

রূপের প্রভাঁয় উঠলে! ফুটে যৌৰনে পা দিয়ে। 

নধর নধর বাহুছুটা, আঙ,ল টাঁপার কলি, 

হাতের পাতায় ছুধ আলতায় রাঁখিয়াছে গুলি 

মাঁড়ায় কিল! মাড়ায় মাঁটা কোমল ছুটী পা, 

নথের আগায় মাণিক জলে উছলে পড়ে ভা; 

হাসি রাশি সদাই ফোটে বিষ্বাধরের পাশে; 

চলে গেলে ছড়ায় হাসি প্রাণের তিমির নাশে। 

বাপ সোহাগী ছায়ামস্ী ভাবন! কি জানে 

যাঁ চায় তা প'য়, যতন করি দশ জনে আলে । 

এইবার তীর রচিত উপন্যাঁগুলির বিচার করি; তিনি 

সর্ধনুদ্ধ দারিখাঁনি উপন্যাস লিখিয়াছেন ৷ (৯) যেন্বৌ (২) যুগ্বাস্্র 
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(৩) নয়নতারা (৪) বিধবার ছেলে । ১৮৮৯ সালে মেজবৌ প্রকাশিত 
হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এমন চমৎকার, সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক 
ছবি জাকা বড়ই আশ্চার্ধোর ব্যাপার । মেজবৌ বিষাদাস্তক 
উপন্যাস সুতরাং চক্ষের জল না ফেলিয়া কেহ এই বইখানি শেষ 
করিতে পারে না। পুস্তকখানিতে ভাষার কোন আড়ম্বর নাই 
অথচ কি মিষ্টতা ! নিদর্শন দেখুন £-- 

“কালরাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়! গেল, পশুপক্ষী আবার জাগিল, 
বনকুঞ্জ আনন্দ কোলাহলে আবার পূর্ণ হইল; প্রতিবেশিগণ স্ব 
স্ব কার্যে আবার নিধুক্ত হইল, কিন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটা 
আজ ঝটিকাবসানে উদ্যানের স্ঠায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিল। আজ 
সুর্য সেই ভবনে আলে।ক না আনিয়া যেন অন্ধকার আনয়ন করিল ।” 
গ্হায়! হায়! পড়ন্ত রৌদ্র যেমন আর উঠে না, নিষস্ত প্রদীপ 
যেমন আর পূর্ব শোভা ধরে না--শুকত্ত ফুল যেমন আর ফুটে 
না, মানবের কপালও বুঝি একবার ভাঙ্গিলে আর গড়ে না।” তার 
সব কয়খানি উপন্াসের মধ্যে ঘুগান্তর খানি সর্বশ্রেষ্ঠ | রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুররের ন্যায় মনীমীও শতমুখে এই পুস্তকখানির প্রশংসা 
করিয়াছেন । প্রাটীন সমাজ এবং পল্লী গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
চিত্র তর্কভূষণ মহাঁশয়য়ের ভিতর এমন নিথু'ৎ হইয়াছে কেন? 
ইহ! ত কাল্পনিক চিত্র নয়--তর্কভূষণ মহাশয়ের ভিতর শিবনাথের 
যাতুল বিষ্যাতৃষণের চিত্র দেখা যাইতেছে । এসকল দৃশ্য ছবির 
হ্যায় শিবনাথেক চক্ষে ভাসিত; কল্পনার পটে রং ফলাইয়া যেখানে 
নব্য সমাজ গড়িতে হইয়াছে সেখানে তেমনি সদর হয় নাই। 
নয়নতারায় ভিতর নূতন সমাদ্জের চিত্র জাকিয়াছেন। বর্তমান 
বৃগের সুশিক্ষিত নারী কতদুর উ্ত আর পবিত্র হয়া হইতে পাকে 
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নয়নতারা তার দৃষ্টান্ত স্থল। রায় মহাশয়ের চরিত্রে ছুর্গীমোহন 
দাসের সহৃদয়তার আভাষ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু কি জানি 
প্রাচীন সমাজের চিত্রের ভিতর শিবনাথ যতটা সৌন্দর্য এবং 
স্বাভাবিকতা আনিতে পারিয়াছেন, নবীন তন্ত্রে তত পারেন 
নাই। ার কবিত্বও যে কারণে খর্ব হইতে ছিল, ঠিক সেই কারণে 
উপগ্গাসের সৌনরধ্যও খর্ব হইতে লাগিল, অর্থাৎ_পাঠকের 
হৃদয়ে ধর্মানুগত আদর্শজীবন যাপনের বাসনা যাতে গ্রবল হয় 
এই উদ্দেশ্য লইয়া উপগ্াস লিখিতে সিয়৷ তিনি সৌন্ধ্যকে 
খর্ব করিতে বাপ্য হইয়াছিলেন । নরহিতৈষণা তাঁকে চিত্রকরের 
হ্থথ হইনে বঞ্চিত করিতে ছিল। 

বিধবার ছেলে--তীর শেষ বয়সের রচন! সাধুকার্যের নেশায় 
এই বইখানি লিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে আমাকে 
একখানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) “তোমার বিধবার ছেলে 
কেমন লাগিল? আমি বলিলাম; “বাবা একি রকম? তোমার. 
উপন্যাসের নায়ককে কেন ভাল কাজের বঝীকামুটে করিয়া? 
কেবল রাশি রাশি সৎকন্ম মাঁথাঁয় করিয়া বেড়ায় ?” বাঁব৷ শুনিয়া' 
হাঁসিলেন, বলিলেন;_-“ঁ ভাবই 'আমায় পেয়ে বসেছে? তাই ত, 
বইটা ভাল হয় নাই তুমি ঠিক বলেছ ।” 

সকলগুলি উপন্যাসের ভিতর উন্নত নীতি; মুক্ত স্বাধীনভাব 
প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তার লেখা কখনই সৌন্দরধ্য- 
বিহীন হইতে পারে না। বাঙ্গীলাভাষার উপর তাঁর দখল বড় 
সামাহ্ত ছিল না।. 

সংবাদ পত্রে শিবনীথ সময়ে সময়ে যে সকল সুন্দর স্ন্দর 
প্রবন্ধ লিখিতেন তাঁর কয়েকটা সংগৃহীত হইয়া প্রবন্ধাবলী নামে 
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একথাঁনি পুস্তকে দন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি বঙ্গভাষার 
অমূল্য সম্পদ। এমন ন্ুচিন্তিত, সুলিখিত প্রবন্ধ 
বঙ্ধভাষায় আর আছে কিনা জানি লা। 
একাধারে তিনি সাহিত্যিক, দার্শনিকঞ্ঈকবি বলিয়া আপনাকে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রবন্ধাবলীতে, ইশ্বরচন্ত্র বিষ্তাসাগর, 
রামমোহন রায়, খাধিত্ব ও কবিত্ব, কাব্য ও কবিত জাতীয় 
উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের তুলনা! নাই। 
ইহা উদ্ধত করিয়া দেখাইবার নয়। যিনি পড়িবেন তিনিই মুগ্ধ 
হইয়া যাইবেন। কি ভাবের গৌরব, ভাষার সম্পদ ও পাপ্ডতিত্য 
প্রকাশ করিয়াছেন । ধর্ম বিষয়ক সাহিত্যের 
মধ্যে শিবনাথের উপদেশাবলী--ধর্ম্জীবন” নামে 
প্রকাশিত হইয়াছে । নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এমন ধর্মোপদ্দেশ 
বঙ্গভাষায় আর নাই। অমৃতকথ! এমন অপূর্ব্ব ভাবে বলিতে 
কেহ পারে নাই। শিবনাথের বক্তৃতা কয়েকটী বন্তৃতাস্তবকে 
প্রকাশিত হইয়াছ্ে। শিবনাথের বক্তৃতার ভিতর যেমন ভাবের 
গাস্তীধ্য তেমনি ভাষার সৌন্দধ্য তেমনি ওজখ্বিতা--বঙ্গসাহিত্যে 
এগুলি অপূর্ব্ব জিনিম। ইহা ভিন্ন আরও ধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েক- 
খানি পুস্তক ও পুস্তিকা আছে। এই প্রসঙ্গে শিবনাথের “গৃহ্ধর্শ” 
পুস্তকখানির নাম লা করিয়া পারিলামি না। গৃহ্ধর্শে ত্রঙ্গনিষ্ 
বাক্ির গৃহধন্ম পালন কি করিয়া করিতে হস তাহা লিখিত 
আছে। পুস্তকখানি অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ | জীবনী লিখিতে 
শিবনাথ কিরূপ সিদ্ধহত্ত ছিলেন তাঁহার পরিচয় রামতন্থ লাহিড়ী 
রীবনচরিতে-_এবং আপনার “আত্মচরিতে” দিয়াছেন । রামতন্ু 
লাঁহিড়ীর জীবনচরিত উনবিংশ শতাব্ীর বঙ্গ সমাজের চিত্র। 


প্রবন্ধাবলী। 


ধর্মজীয়ন 
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এই পুস্তকখানি রচনা করিতে তিনি কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া- 
ছেন তাহ! আর বলিবার নয়। বঙ্গসাহিত্যে এই পুস্তকখানি 
অতি মূলাবান বস্ত। শিবনাঁথের “আত্মচরিত” খানি অতি সহজ 
স্বাভাবিক ভাঁষায় কিক্ঈমনোরম চিত্র। বালক পর্য্যস্ত পড়িতে 
চাঁয়। এমন সহজ ভাবে এত বড় বড় কথা! আর কেহ বলিতে 
পারে নাই । শিবনাথের প্রদর্শনের ভাব কখন ছিল না । এমন 
তাবে আপনার উন্নত চরিত্রের কথা বলিয়া গিয়াছে, যেন তিনি 
জ্রানিতেনই না, তাঁর ভিতর অসাধাঁরণত্ব বিন্দুমাত্র ছিল। বাস্তবিক 
বলিতে কি এইথ(নেই শিবনাঁথের অসাঁধারণত্ব। কেবল যে বাঙ্গালা 
তাষায়ই শিবনাথের লেখনী চলিত তাহা নহে, তিনি কয়েকখাঁনি 
উৎরুষ্ট ইংরাজী পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা__ 
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এখানে এই সকল ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা করিতে 

পারিব না। আমি বঙগসাহিত্যে টার আসন নির্ধয করিতে বসিয়াছি। 

তিনি কবিতা! লিখিয়াছেন, উপন্যাস লিখিয়াছেনঃ উচ্চদরের সারবান 

প্রবন্ধ লিখিক্সাছেন। অমতোপম ধর্ম্োপদেশ লিখিয়াছেন--এইবার 

দেখাইতেছি শিশুদিগের জন্ট কত অমূজ্যানিধি রাখিয়! গিয়াছেন। 

শিশুপাঠ। লেখাগুধি অধিকাংশ পুরাতন সথায় এবং সুদে 
প্রকাশিত হয়। এই পুন্তকগুলি অচিয়ে প্রন্ধাশিত হইনে তখন ইহা 
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বালক বালিকাঁদিগের কি সন্ভোগের বস্তই হইবে । শিবনাথ কত বড় 
মনন্তত্ববিদি ছিলেন এবং শিশুর চিত্র অঙ্কনে তাঁর কতদুর নিপুণতা 
ছিল তাহা মেজবৌ গ্রন্থে শিশু “গোপালের” চিত্রে দেখাইয়াছেন। 
ছেলেদের কথা তাঁর মুখে কি মিষ্ট ুনার্ঠিত! শিশুপাঠ্য রচনা- 
শুলিও কি তেমনি! শিশুদের জন্ত তিনি শিশু হইয়া কলম 
ধরিয়াছেন। তাঁদের জন্য “পেটুক পুধি”। “আব্দেরে ছেলে” 
পাম চাদের পাঁচ দশ”) “লেজ কাটা বাঘ” প্রভৃতি হাদির গল্প 
আবার সরল ভাষায় কত জীবনচিত্র দিয়াছেন--যথা মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়। ছুর্ীমোহন দাস) আনন্দমোহন বসু, রঙ্গনাথ 
শাস্ত্রী; মহারাণী ভিক্টোরিয়া, অহল্যা বাই, রামতন্ন লাহিড়ী, 
* জেমসেটজী তাতা। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জেমম এতব্রাম 
গারফিল্ড ইত্যাদদি। কত কবিতা লিখিয়াছেন-_-তাহার জ্যেষ্ঠ 
নাতি বিজলীবিহারী যখন ছয় বৎসর পার হইয়া সাত বৎসরে পা 
দিল, তখন তাঁকে একখানি ছবির বই উপহার দিয়া তাহার 
প্রথম পাতায় নিয় লিখিত কবিতাটী লিখিয়াছিলেন £-- 


দাদা মশার সাধের নাতি ফড়িং বাবু নাম। 
য়াল্লিশ নম্বর রসারোড ভবানীপুরে ধা। 
তালপত্রের মিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর | 
চলেন যদি ওড়েন যেন পা! ছুটি অস্থির । 


কি যে করেন। কোথা যে যান হয় লা তা নির্ণয়। 
বুদ্ধি শুদ্ধি গাব যে, হয় লা নে সময়; 

লেখা পড়ায় মন বসে না বইকে, লাগে ভর | 
পড়াস্ুনা শিকেয় তোলা কেবল খেলায় ভর, 
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বাড়ীর লোকে পাগল পার! এক ফড়িংএর চোটে, 

কি হবে যে তাঁদের গতি আর একটা যদি জোটে 

দিবে আজি ফড়িং ভায়া সাত বছরে প1-- 

দাঁদা বলে আপন বালাই সব দূরে মা 

মা বাপের আশা বিফল হবে না কখন 

দাদদামশার সাধের নাতি হবেন একজন । 

এই কবিতাটা পাঠ কবিলে ফডিংবাবুর মত লক্মী ছেলেদের 
প্রাণ একেবাবে গলিয়া যায়। যাহা পাঠ করিতে শিশুর! রস 
পায় তাই ত শিশু পাঠ্য। তাঁদেব জন্য বিশেষ ভাঁবে লিখিত 
কাটা ছাটা নীতি গর্ভ লেখাই পাঠ্য নহে। শিবনাথের ন্যায় 
শিশুর প্রাণ হরণ করিতে ধিনি জানেন, তারই শিশুপাঠ্য 
রচনা লিখিতে যাওয়া সাজে । শিবনাথের প্রাণটী ঘে শিশুর 
মত সরল, নির্খল, ও সরস ছিল। শিশুদিগের সহিত তার সন্বন্ধ 
অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। 
আমি অতি সংক্ষেপে শিবনাথের লেখনি প্রস্থত সাহিত্যের 

একটা চিত্র দিলাম । এক রবীবনাথ ঠাকুরের কথ! ছাড়ি! 
দিলে, আরব কে বঙ্গনাহিত্য ভাগারে এমন বিবিধ রত্বরাঁশি দিতে 
পারিয়্াছেন ? শিবনাথের জীবদ্দশায় বঙ্গসাহিতা বিষয়ক পুস্তকে 
তার নাম যত পূর্বাক বঙ্জিত হইয়াছে। সাহিতা-জগতে যে এমন 
একদেশ দর্শিতা চলে তাহা আমি জানিতাম না। আমি চিরদিন 
এজন ক্ষেত করিয়াছি । পিহুদেবের নিকটও পরিতাপ করিয়াছি 
কিন্তু তাকে পরিতাঁপ করিতে শুনি নাই। মৃত্যুর পরে সংবাদ 
পত্রে তার ষত্বন্ধে “হিন্ৃস্থান” লিখিরাছেন, “শুধু ব্রাঙ্মসমাজের 
নহে, বাঙ্গাল! সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একটা দিক্পা্বিশেষ ছিলেন । 
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যখন ৩১1৩২ বৎসর তার বয়দ। তখনই প্রসিদ্ধ কবি' বলিয়া 
তিনি সাঁধারখ্যে পরিচিত হ্ইয়াছিলেন। সেই সময়েই স্বর্গীয়, 
রাজনারায়ণ বন্থু লিখিয়াছিলেন--“নবীনচন্ত্র পরেন বিহারীলাল 
চক্রবর্তী, ছিজেন্্রনাখ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায়, রাজরুষ্ণ রায় বর্তমান কালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। 
তাহার পনণর্বাসিতেন্ন বিলাপ” ও “পুম্পমালা* প্রভৃতি কাব্য 
সন্বন্ধে কেবল আধুনিক পাঠক নহে--আধুনিক লেখকগণও বড় 
একটা উচ্চবাঁচয করেন না সত্য, কিন্তু এককালে শিক্ষিতসমাজে 
উহার যথেষ্ট আদর প্রতিপত্তি ছিল। 

তবে কবিতা লিখিয়া তাঁর ঘশ হইলেও তার রচিত উপন্তাঁসা- 
বলীই তাঁকে অধিকতর যশন্বী করিয়াছিল। তাঁরকনাথের পর 
বোধহয় তিনি সামাজিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। তার যেজবৌ যুগান্তর ও নয়নতারাই বাঙ্গালার 
উপন্তাস সাহিত্যি-ভাগারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া 
তিনি “আত্মচরিত” প্রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” 
নামক ছুইথানি মুল্যবান জীবলী গ্রন্থ লিখিয়! ছিলেন। তিনি 
যেমন উৎকৃ্ লেখক ছিলেন তেমনি উৎকৃষ্ট ব্কীও ছিলেন ।” 

একদিন পুজ্যপাঁদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বনু মহাশয় ছুঃখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন। “হায় কি পরিত!প, গাধারণ ব্রাদ্মদমাজের 
হাঁতায় পড়িয়া শিবনাঁথের সাহিত্যিক জীবন' ধর্ব হইল। এত 
বড় কন্ধিকে ব্রাঙ্গনমাজ মারিয়া ফেলিল।” যথার্থই তাহা হইয়া- 
ছিব । শিবনাথ ধর্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াই সংকল্প করেন 
যে “কেখনি চালনা করিয়[ও যদি অর্থোপার্জন করিতে হয় তাহা 
হইলেও সেই লেখার ভিতর দিয়া ধর্ম প্রচার ক্ষরিব।” শিষনাথ 


পঞ্চবিংশ অধ্যান়্। ও ৩৪৬ 


নিরৃদির কাছে নিজে খাটি ছিলেন। ধর্দ শিক্ষা দিধার জন, জন- 
স্পক্ীধারণের মনে উন্নত নৈতিক চিত্র ধরিধাঁর জন্য এরপ ব্াগ্র 
হইয়া! পড়িয়াছিলেন ঘে, আর অন্য ভাৰ হৃদয়ে স্থান দিবার রুচি 
তার ছিল না। কিসে মানুষের প্রীণ ভগবানের দিকে যায়, 
ফিমে নীতির নির্্্ল জীবমপ্রদ বাধু প্রবাহিত হয়, এই তার 
ধ্যান জ্ঞান, চিন্তায় প্রবেশ করিয়াছিল) তিনি যে একজন 
বড় দরের কবি, তিনি যে একজন সুল্লেখফ এ সফল তীর 
গণনায় আসিত না। নর-গ্রীতিতে কি মানুষ এতটা আত- 
ধিলোপ করিতে পারে? আমার ঠিক মনে হয়, প্রচণ্ড বেগবতী 
শ্োতন্বতীর অবাধ জলোচ্ছাস যেমন বাধাঁদিয়া বৈজ্ঞানিকগণ 
বৈছ্যতিক শক্তির সঞ্চায় করিয়া লোকালয়ের পথ, খাট, গৃহ 
আলোকিত করেন, তেমনি শিবনাথ স্বয়ং তার হুদয়ের অপূর্ব 
ভাবোচ্ছাস সংযত, বশীভূত, ও খর্ব করিয়া হৃদয় মধ্যে এক 
অপূর্ব আধ্যাত্মিক তেজ ও আলোকের সৃষ্টি করিয়! শ্বদেশবাসীর 
জীবন, গৃহ, পরিবার, সমাজ, সমুদয় আলোকিত, উদ্ভাসিত ও 
শ্রীসম্পন্ন করিবার জন্য এক মহা তপন্তা করিয়াছিলেন । সহ্ৃদয় 
পাঠক পাঠিকা, বিংশ শতাব্দীর মহাতীপসের জীবন ব্যাগী তপন্তার 
অর্থ বুঝিতে পাঁরিলে কি? শিবনাথের সাহিত্যিক যশঃ কেন 
খর্ব হইয়াছিল বুঝিতে পারিলে কি? 

শিবদাঁথ স্ৃুকবি। স্বভাব কবিই ছিলেন। জীবনের প্রবল 
কর্ণময় যুগের আবর্তে পড়িয়া! তার কোমল কবি হৃদক্ন, কবিত্বের 
স্পনানে সুখে মৃত্য করিবার অব্র পাইত না; তাই কবিত্ব শক্তি, 
তার হৃদয়ে পরিগত বয়সে স্কত্বিলীভ করিতে পারে নাই--বেন 
সঙ্কুচিত হইয়! পড়িয়াছিল। এই যুগে যে সকল রচনা তীর 


৩৫০ শিবনাথ-জীবনী । 


লেখলীমুখে নিঃস্থত হইল তাতে ব্যক্তিত্ব; ধরভাব এবং পরুষকাযুরর 
ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

শিবনাঁথ বঙ্গ-সাহিত্যভাগারে কত অমূল্যরত্ব দিয়া গিয়াছেন, 
তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? বঙ্গীয় সাহিতোর ইতিহাসে তার 
ছাপ চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া থাকিবে- সাহিত্য ক্ষেত্রে তার 
কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে, ইহাতে সংশয়মাত্র করি না। সেই 
ধর্থের প্রেরণায় জীবন্ত মানুষ যে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন 
তাহা সুনার) সজীব, মনোহর, শক্তি সঞ্চারক এবং অপাথিব সম্পদ্দে 
ভূষিত হইবে তাঁর সংশয় নাই। এই প্রকার সাহিত্য লুপ 
হইবার জন্য স্থষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী গতিকে উন্নত এবং মনুষ্য 
. পদ্দবীর যোগ্য করিবার জন্যই স্ষ্ট হইয়াছে !! 


স্পল্কিস্পিউ ॥ 


শাপ৫০ ৩ ৫0 


(১) 
এই পরিশিষ্টে সর্বপ্রথমে ত্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্রের নিকট কুচবিহার 
বিবাহের প্রাক্কালে তেইশ জন ব্রান্ধের স্বাক্ষরিত ষে প্রতিবাদ 
পত্রথানি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। শিবনাথেব 
ভাক্কেরী পড়িয়। জানিতে পারিয়াছি, এই পত্রথানি শিবনাথই 
লিখিয়াছিলেন, তৎপরে বন্ধুবর্গের পরামর্শে কিছু কিছু পরিবর্ঠিত 
হইয়াছিল। নেই পত্রখানি এই £_ 


্রদ্ধাম্পদ শ্রীসুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় সমীপেহু। 

শরদ্ধাম্পদ মহাশয় । 

আমর! শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, কুচবিহারের রাজার 
সহিত ত্বরায় আপনার জ্ষ্ঠা কন্তার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইবে। 
সাধারণতঃ পুন্র-কন্তার বিবাহ পিতামাতারই বিবেচ্য বিষয় এবং 
সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপবের পক্ষে অনধিকার চর্চা মাত্র, 
€কন্ত আপনার অবিদিত নাই যে, আপনার কার্ধোৰ উপর আমাদের 
সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের শুভাশুভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং 
এবিষয়ে আমাদের মৌনী থাকা কর্তব্য বোধ হইতেছে না। 
আমরা নিতান্ত বিষঞ, ব্যাকুল ও ক্ষুন্ধচিত্তে আপনাকে আমাদের 
কতিপয্ন অভিপ্রায় জানাইতেছি, আশা কার আপনি কার্য্যে প্রবৃত্ত 


২ শিবনাথ-জীবনী | 


হইবার পূর্বে সেগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। এই বিবাহে 
আমাদের অনেকগুলি আপত্তি আছে। 

প্রথমতঃ-_আমর! বাল্যবিবাহকে পাপ মনে করি? প্রব্ 
বিচার করিলে, কন্ঠার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং পতি- 
মর্যযাদীবোধ হওয়! পর্য্যস্ত অপেক্ষা করা কর্তব্য বোধ হয়। কয়েক 
বৎসর পুর্বে আপনি নিজে যখন এবিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎসকের 
মৃত জিজ্ঞাসা করেন তখন তাহাদের অনেকে অষ্টাদশ বা ততোধিক 
বর্ষকে বিবাহের উপযুক্ত বয়ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
দেশকাল বোধে ১৮৭২ সালের ৩ আইনে ন্নকল্পে পূর্ণ চতুর্দশ 
বর্ধকে কন্যার পক্ষে বিবাহকাল বলিয়া নিয়ম করা! হয়। আপনি 
নে সময়ে এই নিয়মটী সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে বিশেষ উদ্ভোগী 
ছিলেন; এবং আমরা! প্রত্যাশা করিয়াছিললাম ঘে, আপনি রাজবিধি- 
নিরূপিত নৃনকল্প বয়সের দুখাপেক্ষা না করিয়া বরং তদপেক্ষা 
অধিক বয়স পথ্যস্ত কন্তাকে অবিবাহিত রাখিয়৷ ব্রাহ্মসমাজে সংদৃ্টস্ত 
দেখাইবেন; কিন্ত দুঃখের বিষয় যে আপনার কন্যার চতুদ্দশ 
বর্ধও পূর্ণ না হইতে আপনি বিবাহ দিতে অগ্রসর হইতেছেন। 

দ্বিতীয়ত-_আপনারই পরামর্শানুসারে উক্ত আইনে পুরুষের 
পক্ষে নানকল্পে পুর্ণ অষ্টাদশ বর্ষকে বিবাহকাল বলিয়া নিরূপণ করা 
হইয়াছে । তাবিয়া দেখিলে ইহাকেও একপ্রকার বাল্যবিবাহ বলা 
উচিত) কিন্তু শুনিয়া যংপরোনাস্তি বিন্মিত ও. ঢুঃখিত হইলাম 
যে আপনি উক্ত রাজার যোড়শ বর্ষ৪ পূর্ণ না হইতে হইতেই, 
তাহাকে কন্া সম্প্রীদাীন করিতেছেন | বদি এরূপ বলা হয় যে 
বিবাহের পর দস্পতী কিছুকালের জগ্ঠ বিচ্ছিন্ন থাকিবেন এ' প্রকার 
কোন নিরমপুর্বক বিবাহ দিলে বালাবিরাহজনিত আপত্তি উত্থাপিত 


পরিশিষ্ট । ৩ 


হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া 
বৎসর পূর্বে আদিসমাজ সংস্থই৯ কোন ব্রান্গের কন্তার 

শুরা উপলক্ষে ঠিক এইরূপ নিয়মের কথ। বলায় তৎকালে হওিয়ান 
মিরারে তাহার উত্তরে যে যে যুক্তি প্রদধিত হইয়াছিল তাহা ন্মরণ 
করাইয়া দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। 

তৃতীরতঃ-_আপনি এতদিন উপদেশে ও প্রকাশ্ঠ পত্রে বিবাহের 
যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া! আসিয়াছেন, তদনুসারে যাহাদের অগ্যাপি 
বিবাহের দায়িত্ব বোধের শক্তি জন্মে নাই তাহাদের বিবাহকে বিবাই 
ৰলা যায় না; অথচ আপনি এক শিশুর হস্তে আর এক শিশু অর্পণ 
করিতেছেন । 

চতুর্থতঃ__কেবলমাত্র উপাসনা পূর্বক বিবাহ দিলে বৈধ হয় 
কিনা এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেকে 
এবং বিশেষরূপে আপনি ঘোবতর আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়! 
একটা রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়। লন। তদবধি অনেক স্ত্রী ও 
পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজবিধি অনুসারে বিবাহকাযা 
সম্পাদন করিরা সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইয়াছেন। উক্ত 
রাজবিধির কোন কোন অংশের প্রতি অনেকের আপত্বি আছে, 
একপ স্থলে কোথায় আঁপনি উক্ত রাজবিধিতে যাহাতে লোকের 
রুচি জন্মে তাহার চেষ্টা করিবেন, না আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা 
হইতৈছে যে, আপনি যে উদ্দেস্েই এ কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হউন না 
কেন, আপনার দু্টান্তে অনেক প্রাঙ্গ পাত্রের পদ্সন্তরম ও পরশ 
প্রলুক্ধ ইয়া! উক্ত রাজবিধি অতিক্রম করিবে । 

পঞ্চমতঃ-_উক্ত রাজবিধি অনুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 
ৰন্ছ বিবাহ নিষিদ্ধ ; কিন্ঠ সেই বিধি অতিক্রম করিয়া আপনি 
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যে রাজবংশ কন্তা' দিতেছেন, বু বিবাহ গ্াহাদের বংশে কৌলিক 
প্রথা। বর্তমান রাজা ইংরাজদিগের দ্বারা শিক্ষিত, ঈশ্বর (করুন 
তাহার সেরূপ ছুর্মতি না হউক, কিন্তু রাজা এখনও অপ্রান্তধ।$"» 
এবং তাহার চরিত্র আজিও সংগঠিত হয় নাই; এরূপ অবস্থাতে এই 
শিক্ষার ফল অবশেষে কিরূপ ফীড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, 
সুতরাং এই বিবাহ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে 
আপনি জামাতার ধনে এত আকুষ্ট হইয়াছেন যে কন্তার দাম্পত্য 
স্থখের বাঘাত হওয়াকেও আশঙ্কার কারণ মনে করেন না। 
বলা বাহ্ছুলা যে আপনার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপপ হওয়াও আমাদের 
পক্ষে অতিশয় কষ্টকর ও ব্রাহ্মঘমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক । 
ষষ্ঠতঃ_ আমরা কি অপর কেহ এতদিন উক্ত রাজাকে কি 
রাজপরিবারকে ব্রাহ্ম বা ত্রাহ্মধর্ম্ণে উৎসাহীপুবলিয়া জানি নাই, 
শুনিও নাই। বরং কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাহার যে 
বিবাহের কথা হয় তাহাতে পৌত্তলিক মতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইত। এবপ স্থলে কিরূপে ব্রাহ্মপরায়ণ প্রাঙ্গ” বলিয়া তাহাকে 
কন্তা সম্পাদন করা হইবে। আর আমরা জিজ্ঞাসা করি, বদি 
আপনার কন্ঠার সভিত বিবাহ ঘটনা না হইত, তাহা হইলে রাজা 
ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কৰিতেন কিন? যদি তাহা না হইত, 
এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে এখন ব্রাহ্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মেই 
বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা কিরূপে কর্তব্য হইতে-পারে? 
সগ্তমতঃ--ধন্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ আপনার ন্যায় 
লোকের পক্ষে কন্যার ভাবী ধনমান অপেক্ষ! ধর্মই পুর্বে দ্রষ্টব্য 
বিষয়, কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তিনি জ্গতচরিত্র ব্রাহ্ম নন, 
বিষ্ভা সম্বন্ধে যদি দেখা যায়, এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্তও 
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দেন স্ত্রাই। বিশেষতঃ পাত্র যদি রাজ] ন! হইয়! মধ্যবিভত লোকের 
ৃ হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ বিবাহের প্রস্তাব 
উত্থাপন করিতে দিতেও আপনি কখনই সম্মত হইতেন না। এরূপ 
স্বলে তাহাকে কন্ত। দান করিলে লোকে সহজে মনে করিবে ষে 
ঘপনি কন্যার ভাবী ধর্মীধন্শ এবং পাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি দেখ 
অপেক্ষা কন্ঠার রাজরাণী হওয়া অধিক প্প্রার্থনীয় মনে করেন। 
এরূপ মনে করিবার অবসর দেওয়াও কি ব্রাঙ্গসমাজের পক্ষে 
শোচনীয় নতে? 

আমর! আবার বলিতেছি--এবং এই ভাবী ঘটনার সংবাদ 
আমাদের মর্ম্বে আঘাত দিয়াছে বলিয়াই বার বার বলিতেছি, আমর! 
ৰাল্যবিবাহকে অত্যন্ত জঘন্ত প্রথা এবং পিতামাতার পক্ষে তাহাতে 
লিপ্ত হওয়া পাপ মনে করি। এততস্তিন্ন আবুও যে সকল আপত্তি 
আছে, তাাও বলা হইল। অবশেষে আমাদের এই অন্থুরোধ যে 
আপনি উক্ত কার্য হইতে বিরত হইয়। ব্রাহ্মষদমাজের ভাবী মহৎ 


অনিষ্টের আশঙ্ক! নিবারণ করিবেন। 
আশিবচন্ত্র দেব। শ্ীক্ষেত্রমোহন দত্ত । 
» ছুর্গামোহন দাস। ” রূপটাদ মল্লিক । 
» প্রসন্নবুমার চৌধুরী । » দ্বারুকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
” আনন্দমোহন বন্থ। » গুরুচরণ মহাঁলানবিশ। 
” নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । ” ফছুনাথ চক্রবর্তী । 
» শিবনাথ ভট্টাচার্য্য । » বাধাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
” কালীনাথ দত্ত। ” হরকুমার চৌধুরী । 
» কিশোরীলাল মৈত্রেয় । » কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 


” ছুকড়ি ঘোষ। ” ব্রাধিকাপ্রসাদ মৈত্র। 
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» ভুবনদ্বোহন ঘোষ। * রজনীকাস্ত নিয়ো । 
” গণেশচন্ত্র ঘোষ। * সত্যপ্রিয় দেব । 
* ভগবানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


(সাগর 
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-াািক্ঈতচিশী 
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১৯১৭ সালের ইষ্টারের ছুটীর সময় কলিকাতায় এক বিশেষ 
উৎসব হয়। সেই উৎসবের সময় ৭ই এপ্রিল শিবনাথকে সমুদয় 
্রাঙ্মসমাজের নরনারী এক অভিনন্দন প্রদান করেন। 

“অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ব্রাঙ্গ-বালিকাশিক্ষালয়ের প্রাঙ্গণে 
ভক্তিভাজন পপ্তিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন প্রদানার্গ 
ব্রাহ্ম ব্রাঙ্গিকাদের এক সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত হেরন্বচন্দ্র মৈত্রের 
প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে স্তার কষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কে, সি, এস, 
আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্তিত নবদীপচন্ত্র দাস 
সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলে শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্ত্র মহালানবিশ মফস্বল 
সমাজসমূহ হইতে প্রাপ্ত সহান্ৃভৃতিস্ছচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ 
করেন। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, কুমাব্রথালি, টাঙ্গাইল, বাণীবন, 
বরাহনগর, কচি, কাথি, বাঁকিপুর, গিরিডি, বর্ধমান, বগুড়া, 
ময়মনসিং, কটক, শাস্তিপুর সমাজ হইতে পত্র এবং লাহোরস্থ 
সাধনাশ্রম, আস্মোরতিসভা, রামমোহন বালিকাবিগ্ভালয়, আপার 
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৯ আন 
ল সমাজ এবং শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ দত্তের নিকট হইতে টেলিগ্রাম 
পাওয়া! গিম্লাছে। সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের অপূর্ব 
্বার্থত্যাগ ও মহস্থ সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কবরেন। 


তৎপরে সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার মিত্র সাধারণ 
ব্রাহ্মদমাজের পক্ষ হইতে নিয়লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন £__ 


পৃজাপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশন্ ভ্তিভাজনেমু। 
প্রণাম পুর্ববক নিবেদন, 

'অগ্ধ আমর! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নরনারীগণ আমাদের 
জদয়ের গ্রীতি ও ভক্তির অর্থা লই উপস্থিত হইয়াছি। প্রায় চল্লিশ 
বংসরকাল আপনি যেরূপ গভীর অনুরাগ, জলস্ত উৎসাহ ও 
একাস্তিক নিষ্ঠার দিত এই সমাজের সেবা করিয়াছেন, তছপযুক্ত 
প্রতিদান আমাদের পক্ষে অনন্তব। এই সামান্য অর্থ্য আমাদের 
আন্তরিক কুতজ্ঞতার অকিঞ্চিংকর নিদশনমাত্র। 

যৌবনকাঁণ হইতেই বিধাতার বিশেষ কৃপা আপনার জীবনে 
সুষ্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া আপনাকে তাহার মনোনীত সেবকরূপে 
চিহ্নিত করিয়াছে । যৌবনের প্রারন্তেই ত্রা্গধন্ম গ্রহণ করিয়া! ঘোর 
দারিদ্র, উৎপীড়ন ও সংগ্রামের মধ্যে আপনি বিষ্ভা উপার্জন 
করিয়াছেন; জীবনের উধাকালেই আপনার অপাধার্ণ প্রতিভা 
উজ্জ্রলভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ ভাষাকে সুশোভিত এবং শ্বদেশ- 
বাসীকে সত্যধর্ম সুনীতি ও সমাজসংস্কারের দিকে উন্মুখ করিয়াছিল। 
আপনি বিশ্ববিদ্ভালয়ে যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং 
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রাজপুরুষদিগের যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তান্তরীতে 
পপ ও 
ভোগ করিয়া! শেষ বয়সে রাজকীয় বৃত্তি ও বিশ্রাম লাভ করিতে 
পারিতেন। কিন্তু দেশের হুর্গতি ও ব্রাঙ্গসমাজের বিপদ দর্শনে 
ভীত ও ব্যথিত হইয়া বিধাতার ইঙ্গিতে আপনি সে পথ পরিত্যাগ 
পূর্বক দেশ ও সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। কঠোর 
বৈরাগা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রকাস্তিক নির্ভরের সহিত এই পবিত্র 
সেবাব্রত আযৌবন পালন করিয়া আপনি দেশের সমক্ষে নিংস্ার্থবান 
ও উন্নত জীবনের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকালে ও তৎপরবর্তী দীর্ঘ সময়ে 
আপনি ইহার সেবায় যেরূপ গভীর চিন্তা, কঠোর পরিশ্রম ও একান্ত 
আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। 
আপনার ওজন্বিনী বক্তৃতা ও প্রাণস্পর্শা উপদেশ, আপনার প্রেমানু- 
রাগপূর্ণ উপাসনা, আপনার প্রতিভাদীগ্ত ও পুণ্যসৌরতময় কাব্য 
উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী এবং আপনার স্বযুক্তি ও সাধুভাব সমন্বিত 
ধ্ম্রস্থসমৃহ শত শত নরনারীকে ব্রাঙ্গধর্ম্ের বিশুদ্ধ মত ও উচ্চ 
জীবনাদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতেছে । ব্রাঙ্গমাজে জ্ঞানে 
গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও চরিত্রে সংযম বৃদ্ধির 
জন্য আপনার জীবনব্যাপী সাধনার তুলনা অতীব বিরল। সমাজের 
সকল প্রকার কল্যাণকব কার্য্যে আপনার অগ্ুরাগপূর্ণ সেবার 
সুস্পষ্ট পরিচয় বিস্কমান। আমাদের নিয়ম ব্যবস্থ! ও সভাসমিতি, 
ধর্্শিক্ষা! ও সাধনের ব্যবস্থা, আমাদের প্রচারচেষ্টা ও প্রচারের 
আয়োজন এবং আমাদের দরিদ্রসেবা! ও অন্যান্ট সমুদয় লোকহিতকর 


পরিশিষ্ট । ১ 


আপনার প্রেম ও উৎসাহ্রে প্রভাব জাজল্যমান 
৷ ভগ্ন স্বাস্থা ও বার্ধক্য উপেক্ষা করিয়া আপনি দিবারাত্রি 
আমাদের কল্যাণচিন্তায় মগ্ন আছেন এবং অক্লান্তভাবে সমাজের 
সেবা করিতেছেন। 
আমরা আপনার নির্খল চরিত্র, ব্রহ্মপরায়ণতা৷ ও একনিষ্ঠ সেবা 
স্মরণ করিয়া আপনাকে বার বার প্রণাম করি, এবং ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের 
মধো রক্ষা করুন, আপনার জীবনের সৌরভ সমাজ ও দেশমধ্যে 
বিস্তার ও চিরস্থারী করুন এবং এই সমাজ ও এই দেশের কল্যাণের 
জন্য আপনার জীবনব্যাপী প্রার্থনা পূর্ণ করুন। 
একান্ত অনুগত 


সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ। 


্রাহ্মমহিলাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কাদস্ধিনী গাঙ্গুলী নিশ্নলিখিত- 
রূপে অভিবাদন করেন 

ভক্তিভাঁজন' নারীজাতির কল্যাণকামী আপনাকে আজ 
্রাহ্মসমাজের মহিলাগণের পক্ষ হইতে আমি অভিনন্দন করিতেছি 
আপনার সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আপনি আমার 
পরমাত্মীয়, কারণ আপনি আমার পরলোকগত পিতৃদেবের বন্ধু এবং 
্বর্গগত স্বামীর সুহৃৎ ও কর্মসখ| । আপনাকে সম্বর্ধনা! করিয়া 
আপনাকে সমৃদ্ধ করিব সে স্পর্ধা আমার নাই, তবে আপনার 
গৌরবে আমরা গৌরবাদ্বিত ইহা জানাইবার এই স্ুযোগটুকুকে 
'আমি অবহ্েল। করিতে পারিতেছি না! 

আজ আমার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে, ভারত বুর্মণীর 


২৫শে চৈত্র ১৩২৩। 


১৩ শিবনাথ-জীরনী ৷ 


দুর্দাশ1 মোচন কক্সিতে আপনারা! যে অক্লান্ত পরিশ্রম ছেন, 
সেই কথা । আজ আপনার সহযোগীদিগের মধ্যে কেহই 
অবশিষ্ট নাই; আজ আপনার সম্বর্ধনায় আমরা তঙ্কাদিগ্ের 
সকলকেই স্মবণ করিয়! কৃতজ্ঞচিত্ত হইতেছি। 
ব্রাহ্মস্াজ আপনার নিকট অশেষ প্রকারে খপী। আজ এই 
সমাজে জীবনধারার যে সরস প্রবাহ অন্থভূভ হইতেছে, প্রাণে প্রাণে 
যে কন্মাকাজ্ষা প্রবলভাবে জাগির! উঠিতেছে তাহার মূলে আপনার 
অক্লান্ত পরিশ্রম-প্রদীপ্ড বাণী ও অন্ুত আত্মত্যাগপূর্ণ জীবনের 
দৃষ্টান্ত । আপনার নির্মল চরিত্র, অপূর্বর ধর্মভাব ও জলম্ত বিশ্বাস 
আমাদিগের চরিত্র উন্নত, ধন্মে মতিমান করিম্সাছে ; সমাজ জীবন- 


যাত্রাব পথে পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে । উপদেষ্টার আসনে 
বনিয়া আপনি কথার দ্বারা প্রাণ স্পশ করিয়াছেন, প্রেমদ্বারা 


চিত্ত জয় করিয়াছেন, সেবা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, আজ তাই 
'মাপনাকে সম্মিলিতভাবে আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি কৃতজ্ঞতা 
দিবার এই অবসর পাইয়া আমরা গৌরব ও আনন্দ অন্গুভব 
করিতেছি । 

ব্রাহ্মদমাজের নারীচিত্তে আপনি ঘে ম্মানের আসন অধিকার 
করিঝাছেন তাহাতে আজ অ।পনি স্থুপ্রতিষ্টিত হইয়া আমাধিগৰে, 
সম্মানিত করুন। আপনি আমাদিগের ভক্তি-ক্লতজ্ঞতা মিশ্রিত 
নমস্কার গ্রহণ করুন। 1 

তৎপরে শ্রীবুক্ত। কামিনী রায় নিয়লিখিত মম্মে ভক্তির অর্ঘ্য 
প্রদান করেন £__আধ্য, আপনান্ প্রতি আমার অন্তরের যে প্রগা 
শ্রদ্ধা, আমার সাধ্য নাই আমি তাহা ভাষায় বাক্ত করি। বিশের 
এত বড় সভায় এত লোকের সন্দুখে আমাকে কিছু বলিতে হইবে, 


দি 


পরিশিষ্ট! ১১ 


তাহা জানিতাম না। কিন্তু আমাকে যখন প্রকাণুতাবে 
»ঙ্গিপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থযোগ ও সন্মান 
দেওয়! হইয়াছে, তখন কিছু না বলিয়া! পারিতেছি না । আমার 
পূজনীয় পিতৃদেবের প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল আপনার প্রতি 
ভক্তি তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে, এবং আমার ভীবন গঠনে 
আপনার ও পিতৃদেবের প্রভাব বোধ হয় সমানই। বাল্যে 
আপনার সহিত পরিচিত হইয়াছি, কৈশোর হইতে আপনাকে 


ভাল কবিয়! জানিয়াছি এবং আপনাব শ্নেহ যন্ত্র লাভ করিয়াছি, 
ইহা আমার পরম মৌভাগা মনে করি। কেবল আপনার 


কবিতায়, আপনার বক্তৃতার আপনার উপদেশে নহে, আপনার 
সহিত আলাপেও জীবনের যে উচ্চ আদর্শ পাইয়াছি তাহার 
উপরে জীবন প্রতিঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

আপনি নারীজাতিকে কি শ্রন্ধার চক্ষে দেখেন, আপনি 
তাহাদের কিরূপ মঙ্গলাকাজ্মী আমরা সকলেই তাহা জানি।, 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্ঠাগণ বিশেষভাবে আপনার স্নেহ পাইয়া 
রুতার্থ হইয়াছেন। আপনার পবিত্র চরিত্র, আপনার কঠোর 
ত্যাগস্বীকাব, আপনার গ্রকৃতির মধুরত| শ্নেহপ্রবণতা ও আপনার 
ধর্মপ্রাণতা আমরা চন্সের সমক্ষে দেখিয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। 
আপনার জননী রত্্গর্ভা ছিলেন। নিজে জননী হই প্রার্থনা 
করিরাছি, যেন আপনার মত সন্তানের জননী হইতে পারি। 
বিধাতা আশীর্বাদ করুন, আপনার স্বেহের ও যত্ের এই সাধারণ 
ব্রাঙ্মদমাজের নারীরা 'নাপনার মত পুত্র রাখিক্না যাইতে পার়েন। 
আজ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে "আপনাকে জানাইবার ও 
নিকটে পাইবান সৌভাগ্য তিনি দিয়াছিলেন। তাহাকে প্রণাম 


১৯ শিরনাথ-জীবনী | 


করি, তিনি আপনাকে আদ্রও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে 
আমাদের শিশু সন্তানেরাও আপনাকে জানিবার সৌভাগ্য 
করুক এবং আপনার চরিত্রের প্রভাব তাহাদের উপরও থাকুক। 
আপনাকে প্রণাম করি। 


প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী, বরিশালের প্রতিনিধি 
শ্ীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী, আদিসমাজের শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, উৎকলের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ, 
দত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের শিক্ষা ও তাহার নিকট সকলে 
কিরূপ খণী সেই বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। সাধারণ ব্রাহ্ষদমাজের 
পঞ্জাবস্থ সভ্য ও সহান্থৃভৃতিকারকগণ যে পত্র লিখিয়! পাঠান তাহ! 
পণ্ডিত নির্মলটাদ পাঠ করেন। 


(উপল পপি নািপিসসিী 


পারশিষ্ট। 


স্পা সঈী িটাতিশি 


6৩) 
পিতৃদেব নানা সময়ে নান! স্থান হইতে অনেক অভিনন্দন পত্র 
পাইয়াছিলেন। সমুদায়গুলি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা সহজ নয়। 
বিলাত গমনের প্রাক্কালে ছাত্রসমাজের সভাগণ তাহাকে যে অভি- 
নন্দন পত্রধানি প্রদান করেন তাহা এখানে সঙ্গিবিষ্ট হইল। তখন 
যাহার ছাত্রসমাজের সংশ্রবে আসিয়া তাহার উপদেশ এবং শিক্ষান়্ 


পরিশিষ্ট । ১৩ 
অনুপ্রাণিত হন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজঃ দেশের মধ্যে 
কার্দী। শিবনাথ যে কার্যের জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন 


পর্তহারই ফল তাহারা । স্থৃতরাং এই অভিনন্দন খানির আমার 
নিকট মূল্যে অনেক, তাই সেখানি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। 


ভক্তিভাজন 
শ্রীযুক্ত পণ্চিত শিবনাথ শান্ধ্ী এম-এ 


মহাশয় শ্রীচরণেষু 

আধ্য! 

আমরা, ছাত্রসমাজের সভ্যগণ, অগ্ভ, আপনার বিলাত-যাত্রা 
উপলক্ষে, আমাদিগের জদয়ের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সামান্য 
চিক্ষস্বূপ এই অভিনন্দন পত্র লইয়া আপনার চরণ সমীপে উপস্থিত * 
হইয়াছি। 

আমর! আপনার নিকটে বিশেষ ভাবে খণী। নয় দশ বসর 
পূর্ব, যখন ব্রাহ্গসমাজেব ভিতরে গৃহবিবাদের প্রদীপ্ত অনলশিখা 
দেখিয়া, পাপ ও কলঙ্কের ছুর্গে জয়ধ্বনি পড়িয়াছিল, স্থযোগ পাইয়া 
প্রাচ্য পৌন্তলিকতা ও পাশ্চাতা নাস্তিকতা ধীরে ধীরে সখ্যভাবে 
সমরাঙ্গন অধিকার করিতেছিল সেই সময়ে ঈশ্ববের আদেশে, 
আপনি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একদিকে, সত্যন্থ্ধয ডুবু 
ডুবু, আর, একদিকে, মোহ-তিমির নিঃশবে আপন রাজ্য বিস্তার 
করিতেছে। কত জ্ঞান-বৃদ্ধ উন্নত সাধক, সেই সঙ্কটকালে পথ 
হারাইলেন। অদুরদর্শী যুবকগণের আর কথা কি? নেই বিষম 
বিপদের সময়ে আপনি, গম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে গন্তব্য পথে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। মে আহ্বানের ফল ফলিয়াছে। 
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অনেকে সতোয় পথ অনুসরণ করিরাছেন। অসংখ্য যুবকের ভীৰনে 
আপনার উপদেশ, অগ্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হ্ইয়াছে। 

নয় বৎসর পূর্বে আপনি ছাত্রসমাজের প্রধান বক্তার পদ গ্রহঈ" 
করিয়াছিলেন। আদম্য উৎসাহের সহিত, এই নয় বসরকাল, 
আপনি স্বীয় ব্রত পালন করিয়াছেন। আজিও আপনার রসনা 
নীরব হয় নাই। যতদিন কণ্ঠে প্রাণ থাকিবে, নীরব হইবে না। 
কিন্তু আপনারু ভীবন আপনার বক্তৃতা অপেক্ষা ও মহত্তর। আমরা 
এই জীবন দেখিয়াই আকুষ্ট ₹ইয়াছি। অদম্য উৎসাহ, অতুলনীয় 
কন্ধান্থুরাগ, উজ্জ্বল বিশ্বাস, পরমাথিকী নিষ্ঠা, অবিচলিত নিংস্বার্থ 
স্নেহ, ব্যক্তিগত বিবেকের প্রতি অসাধারণ সমাদর-_-কোন্টা 
রাখিয়া কোন্টার নাম করিব? আমরা যখন আপনার কথ ভাবি, 
তখন নিরাশ প্রাণেও বল সঞ্চার হয়। 

আমাদিগের জায় আনন্দ ও বিষাদের মধ্যস্থলে ঢুলিতেছে। 
আপনি স্বাধীনতার জন্মস্থান এবং জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের রঙ্গছুমি 
ইংলগ্ডে গমন করিতেছেন । সেখানে সমুন্নত মতগুলি--সমাজে 
ব্রাহ্মধন্ম্ের বিমল সত্য প্রচারিত হইবে, আপনার নিকটে এদেশের 
প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া সে দেশের পুরুষ রমণী নান! ভাবে 
এদেশের প্রতি আকৃষ্ট ভইবেন; সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিত্তের 
প্রসন্ধতা ও বিদেশীক় বায়ু সেবনে শরীরের স্বাস্ট্যলাভ হইবে; 
“এই আমাদিগের আনন্দ । কিন্তু এক বৎসরকালি, ' আপনার 
ন্নেহময় মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব না, আপনার মধুর অথচ ওজস্থী 
উপদেশ শুনিয়া প্রাণে বিশ্বাম ও বলের আবির্ভাব অনুভব 
করিতে পারিব না ;--এই আমার্দিগের ছুঃখ। 

আজ, বিদ্বায়ের দিনে, আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি । 


পরিশিষ্ট । ১৫ 


আমরা যেন আপনার অনুসরণ করিতে পারি । আপন্ছি বসরাস্তরে 
বখনর ফিরিয়া আসিবেন তখন েন,,অধিকতর সমুন্নত জীবন 
লটর্বা আপনার সম্মুখে দীড়াইতে পারি। বিধাতা ভাপনার 
দীর্ঘজীবন বিধান করুন, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ, এই ছুঃখী দেশে 
অধিকতর প্রকাশিত হউক । 
আশীর্বাদাকাজ্জী 
ছাত্রসমাজের সভ্যগণ 





পরিশিষ্ট । 


শা বিটক্ষঈ ৩ 
(৪) 
দামোদর গোবদ্ধনদাসের লক্ষটাক। দান । 


এই স্থানে বন্ধে প্রার্থনা সমাজের সভ্য দামোদর গোবদ্ধন দাস 
শর্করওয়ালা পিতৃদেবের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য যে 
পঞ্চাশ হাজার ট'ক। দান করেন সেই সন্বন্ধে করেকখানি পত্র যাা 
শিবনাথের নিকট ছিল, তাহা সন্গিবিষ্ট করিলাম; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে 
এত ৰড় দান কেহ কখন করেন নাই-ইহা এক মহাদান। এই 
টাকার মধ্যে পিতৃদেব পঁচিশ হাজার টাকা সাধনাশ্রমের জন্য 
চাহিয়াছিলেন। মহামনা দামোদর গোবদ্ধন দাস প্রত্যুন্তরে যাহা 
লিখিয়'ছিলেন, নিয়লিখিত পত্রথানি তাহাই । শিবনাথ যে ষে সর্তে 
এই টাঁকা সাধারণ ব্রাক্মমাজের হস্তে ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহাও 
এখানে দেওয়! হইল। 
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দামোদর গোবদধনদাঁন মহাশয়ের যে পাঁচখানি পত্র উদ্ধৃত 
হইল তাহা ভইতে সুষ্প্ট বোধ হইতেছে যে, শিবনাথ তার 
মনোমত কোন সাধু কার্ষো এই টাকাগুলি ব্যবহার করিতে 
পারিবেন, দ্বাভার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। আর শেষ পত্রথানি 
হইতে স্গ্ই বুঝিতেছি, শিবনাথের বিশেষ অস্ত রোধে দামোদর 
গোবর্ধন দান মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের কার্ধা নির্বাহক সভার 
হস্তে এই টাকা রঙ্গার ভার দিতে শ্বীরুত হুইয়াছিলেন। পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্থী নিজের দায়িত্বে সমুদায় অর্থ রাঁখিলে এবং ব্যয় 
করিলে দাতার কিছুমাত্র আপতি হইত না। শিধনাঁথ বৃদ্ধ বয়সে 
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এতবড় গুরুতর দায়িত্ব নিজের স্থন্ধে কিছুতেই রাখিষ্ঠে চাহিলেন 
না।। তিনি ষেষে সর্ভে এই টাকাগুলি সাধারণ ব্রা্গদমাজের 
কাধ্য নির্বাহক সভার হস্তে ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহ। নিম্লিখিত 
পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে । দামোদর গোবদ্ধন দাস মহাশক 
শিবনাথের নামেহ টাকার হুগ্ি দিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সম্পাদকের নামে তাহা দিয়া তৰে প্রাণে শাস্তি পাইয়া- 
ছিলেন । দামোদর গোবদ্ধন দাস মহাশয় আরও পঞ্চাশ হাজার 
টাক| পরে সাধারণ ত্রাঞ্চনমাজের হস্তে দিরাছেন। 
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(৫) 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্্রীর পরলোক গমনের পর 


০স্পাতন্কাচ্ছনাস্ন ? 


পিতৃদেবের মৃত্যুর পর ত্রাহ্মসমাজে একট৷ গভীর শোকোচ্ছাঁস 
দেখ! গিয়াছিল। যিনি ব্রাঙ্গদমাজের জন্য দেহ মনের সমুদ্রায় 
শক্তি নিঃশেষে দান করিয়াছিলেন ত্রাঙ্মসমাজ তাহার জন্ত শোক 
করিবে ইহাত'ম্বাভাবিক। তাহার মৃত্যুর পর চারিদিক হইতে 
সহানুভূতিহ্চক পত্র আসিয়া পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে তাহার জন্ত শোকসভা আন্ত হইল। সর্ব প্রথমে 
জন্মভূমি মজিলপুর গ্রামে তাহার জন্ত এক বিরাট শোক-সভ। আহত 
হয়। কিছু দিন ধরিয়া কলিকাতার অনেক ইংরা্দি বাঙ্গালা সংবাদ 
পত্রে তাহার বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহার 
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সম্বন্ধে সেই সময় ভারতবর্ষের নানাস্থানে ফাহা কিছু করা হইফ্পাছিল 
বাবলা হইয়াছিল, তাহ এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ময় । 
ধবাদ পত্রে যত কথা লিখিত হইয়াছিল তাহা সংগ্রহ কবিতে 
গেলে আব একথানি পুস্তক হইয়া উঠিবে, তাহাঁও সম্ভব নহে। 
আমি কেবল অতি সামান্ততাবে এ স্থানে সে সকলের উল্লেখ 
করিতে পারি। শিবনাথেব দেহত্যাগের পব বিস্তর লোক 
বাক্তিগতভাবে শোকার্ত পবিবারকে পত্র লিখিরাছিলেন । 

সব্ধ প্রথমে ভারত সভ1 তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
করিয়া শোকার্ত পরিবাবকে পত্র লেখেন। তাহার পর সাহিত্য 
পরিষদ হইতে ও সহানুতৃতিস্থচক পত্র আমিয়াছিল। এই গ্রকাব 
চিঠি পত্রের অধিক উল্লেখ আর করিতে পারিৰ ন1। 

এই ত গেল ব্যক্তিগঞ্জভাবে চিঠি পত্রের কথা। 'ভারতবধষের 
নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজগুলিতে একটা শোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল। 

যথা,_ ধুবড়ী, গৌহাটা, ডিক্রগভ, শিলং, ঢাকা, ময়দনদিং, 
গিরিডি, বরিশাল, কুমিল্লী, কুমারথালি, ফরিদপুর, দিনাজপুর, 
বদ্ধমান, কুচবিহার, বীকিপুর, লাহোর, আগ্রা, নাগপুর, বঙ্গে 
প্রার্থনা সমাজ, বাঙ্গালোর, টিনেভেলি, কোকোনাদা, রাজমহেম্ত্রী, 
অন্ধ ত্রাহ্মদমাজ, ইত্যাদি। 

এমন কি, স্থানে স্থানে দান ধ্যান দরিদ্রভোজন প্র্রতিএ 
হইয়াছিল। তত্বকৌমুদী মেসেঞ্জারের কথা ছাড়িয়া দিই, সঞ্জীবনী, 
প্রবাসী, 010৩7 0০15%, ভারতী ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের এবং 
অন্যান্ত স্থানের অনেক সংবাদপত্রে তাঁহার +শ্বন্ধে অনেক উৎরুষ্ট 
প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে স্তার নারায়ণ চন্দ্র 
বরকাঁর, রঘুনাথ সহায়, সত্যেন্্নাথ ঠাকুর, রবীনতরনাথ ঠাকুর, 
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সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী, গুরুদাস চক্রবর্তী, মনোমোহন চক্রবর্তী, 
নীলমণি চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নবদ্বীপচন্ত্র দাস, বজনীকাস্ত 
গুহ, অবিনাশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ বস্ত, কষ্খকুমার মিত্র, 
চুণিলাল বনু, স্তার দেবপ্রসাদ সব্বাধিকারী, যদ্ুনাথ সরকার, 
লাবণ্যপ্রভ। সরকার, কামিনী রায়, অমলচন্ত্র হোম প্রতি অনেকে 
অতি স্রন্দর শ্রন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি এতই স্ন্দর 
যে সেগুলি সঙ্কলিত হইয়। মুদ্রিত হইলে, একখানি সুপাঠা 
পুস্তক হয়। 

ভারতবর্ষের নান স্থানের ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে তাহাঁব 
বিষয়ে অনেক গুণগ্রাহী প্রবঞ্ধ লেখেন। ত্রাঙ্মদিগের দ্বারা পরি- 
চালিত সংবাধ পত্রে তাহার সম্বন্ধে বাহ! কিছু লেখ! হইয়াছিল, 
তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করেব না_কিন্তু যাহারা মত ও বিশ্বাসে, 
তীন্বার সমভাবাপন্ন ছিলেন ন। তাহার! তার সম্বন্ধে যে সকল 
কথ! বলিয়াছিলেন ত্াহারই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। , 
কলিকাতার অধিকাংশ ইংপাজি বাঙলা সংবাদ পত্র যথা, 
2301002160 ঠা] 13729118018, নায়ক, বাঙ্গালী,হিতবাধী, 
বন্থুমতী, প্র বাসী, ভারতী, শভারতবর্ষ, সঞ্জীবনা,1061 [২৪৮15%, 
/০0110 910 070 ৩৮ 10151007990101, লাহোরের 11710010 
1307)09) র ১০10০01 17০001155 প্রতি অনেক সবাদপত্র তাহার 
মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। 


প্বাঙ্গালী” লিখিলে7,”_ 
যে নামে অর্ধ শতাকীর অধিককাল বাঙ্গালার সাহিত্যের এবং 
ধর্মক্ষেত্রের প্রায় অদ্ধেক অংশ পূর্ণ হইয়াছিল, সে নাম এবং সেই 
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নামধেয় দেহী জীজ অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইল | পণ্ডিত শিরনাথ 
শাস্ত্রী বাঙ্গালার এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী-মমাজের একট! 
বড় নাম- শ্রদ্ধার এবং শ্লাধার নাম। সাহিত্যে শিবনাথ একট! 
অতিবড় নাম; তিনি ত্রাহ্মমমাজের সাহিত্যের একজন সৃষ্টিকর্তা । 
সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের নাম চূড়ার উপর মুর পাখার 
প্রদীপ্ত অক্ষরে লিখিত, এ পক্ষে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। 
ধর্মজীবনে শিবনাথ নাম মৃত সপ্তীবন মন্ত্রের মত শক্তিধর নাম? 
পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাঙ্গননাজের একজন অক্টা, পাতা, 
ধারক, এবং বাহক। মনীষী; মেধাবী মনীষী প্রতিভাশানী 
শিবনাথ দেশের ও গাতির জন্য তাহার সবটা পণ করিয়াছিলেন, 
স্বেচ্ছা সাধ করিয়া তিনি দারিদ্র্কে আলিঙ্গন করিয়া দেশ- 
সেবায় প্রমন্ত হইয়াছিলেন। এখনকার ছেলেরা বুবিবে না, 
পণ্তিত শিবনাথ শান্তর ব্রাহ্ম হইয়া, ব্রাঙ্মঘমাজের জন্য ভীবন 
পণ করিয়া কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা 
সংস্বত কলেজেব গোড়ার অবস্থার এম-এ এবং শাস্ত্রী। তিনি 
শ্িক্ষাবিভাগেই যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মহামঠোপাধ্যায় 
মহেশচন্ত্র ন্তায়রত্বের পরে ধ কলেজের অধাক্ষ হইতে পারিতেন। 
হাইকোর্টের উকীল হইলে ভাইকোর্টের জভীয়তী তাহার পক্ষে 
দুপ্রাপ্য পদ হইত না। এই ত গেল আর্থিক 9 অভ্যুদয় ঘটিত 
ক্ষতি। তাহার উপর পণ্ডিত শিবনাথ ৬দছ্বারকালাথ বিস্তাডৃষণের 
ভাগিনেয়, স্থপগ্ডিত এবং স্ুচরিত জনকের পুত্র; বৈদিক ব্রাহ্মণ- 
সমাজে তাহার পদনরধ্যাদ! খুব ছিল। তিনি সামাক্সিক ও সাংসারিক 
পদমর্যযাদার সকল লোভ ছাড়িয়া পণ্ডিত পিতার উৎকট বিরক্তি, 
আন্মীরগ্বজনগণের উপেক্ষা, সমাজিক নিদা এবং অবনতি সহ 
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কন্ধিয়! ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। এখন সে হিন্ু্মাজ নাই, সে 
সমাজে শাসন নাই, এখনকার লোকে বুঝিতে পারিবে না, 
গোড়ায় ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মদমাজের জন্ত কতকটা ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াছিল, কি কঠোর সমাজ-নিগ্রহ সহ করিয়াছিল। এই 
সকল ত্যাগী পুরুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রভাবে ত্রাহ্মসমাজের 
উদ্ভব ঘটিগ্লাছিল, ত্রাহ্মলমাজ এক সময়ে শিক্ষিত সমাজের সেব্য 
ও পুজ্য সমাজ হইয়াছল। 

পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের জন্য একটা স্বতন্ত্র 
সাহিত্যের সুষ্টি করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ কবি, ভাবুক, 
রাঁদক পুরুষ ছিলেন; সংস্কৃত সাহ্ত্যি ভাল করিয়া জানিতেন 
বলিয়া তাহার গণ্ভে পদ্যে ভাষার পবিত্রতা পুর্ণমাত্রায় রক্ষিত 
হইয়াছে । পণ্ডিত শিবনাথ সাহিত্যের হিসাবে একজন বিরাট « 
পুরুষ ছিলেন। 

চলিয়া গেল--একে একে ব্রাহ্মসমাজের সকল স্ফটিকস্তস্ত . 
খসিয়া পড়িল। যাহারা ত্রাহ্মদমাজের অষ্টা, যাহার! ছিল বলিয়! 
ব্রাহ্মমমাজ এত বড় ইহয়া ছল, যাহাদের মহিমার জ্যোতিতে 
সমগ্র বাঙ্গালার ধশ্মক্ষেত্র সমালোকিত ছিল, একে একে তীহার৷ 
সকলেই চলিয়া গেলেন। ব্রাঙ্গমমাজের মে আকর্ষণ শক্তি, সে 
বিঘজ্জনমোহন গ্রভাব আর রহিল না। প্ডিত শিবনাথ ইধানীং 
সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের শিবরাত্রির সলিতার মতন ছিলেন; তিনি ছিলেন 
বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি ছিলেন 
বলিয়া ব্রাঙ্মসমাজের প্রতি অনেকের একটা মোহ ছিল। তিনি চলিয়! 
গেলেন, এখন রহিল কেবল ঘোষণা । আমর! হিন্দু, চিরদিনই 
শান্্ীমহাশয়ের প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছি; পরস্ত ট্টাহার মনীষা, 


৬ শিবনাখ-জীবনী | 


তেজস্বিতা, একনিষা ও ধর্মপরায়ণতা৷ দেখিয়াও সে সকলের 
পরিচয় পাইয়! শ্রদ্ধার আমাদের মস্তক অবনত হইত। আজ 
ব্রাহ্মলমাদ্ধের যাহ] গেল, তাহা আর মিলিবে না, ব্রাহ্ধাসমাজ 
এইবার সত্যই পন্থু হইয়া পড়িল__বাঙ্গালী জাতি অমূণানিধি 
হারাইল। 


“হিন্ৃস্থান* লিখিলেন £-- 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী । 


সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজের গৌরব-ঢুডা খদিয়া পডিল,- শাস্ত্রী 
শিবনাথ আব ইঠ্জগতে নাই। পুজার হষ্ঠীর দিল অপবাঞ্ে 
প্রা আডাই ঘটিকার সময় মহাকাক্ের কোলে তিনি চির-বিআ্রাম 
লাভ করিয়াছেন। 

মহষি দেবেন্ত্রনাথ ও ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ড্রের "মের সঙ্গে সঙ্গে 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর নামও ব্রাঙ্গসমাজর উতিভাসে ম্মবণীয় 
হইয়া থাকিবে । দেবেন্্রনাথ ৪ কেশবচন্দ্রের পর তাহাব তুল্য 
প্রভাব বিস্তার করিতে ব্রাঙ্গমাজে আর কেহ পাবিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। ব্রাঙ্গসমাজ ধাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে, ত।হাদিগের মধো সব্ধাগ্রে এই তিন জন প্রতিভাশালী 
পুরুষেরই নাম করিতে হর । এ 

শুধু বাহ্মদনাজের পহে, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেরও ঠিনি একটা 
দিক্পাল-বিশেষ ছিলেন। 

তবে কবিত। লিখিয়! তাহার যশ হইলেও তাহার রচিত 
উপন্থাসাবলীই তাহাকে অধিকতর ষশন্বী করিযাছিল। তারক- 
নাথের পর বোধ হয় তিনিই সামাজিক উপন্তাম-রচনায় কৃতিৎ 
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গুির্শন করিয়াছিলেন। তাহার “মেজ-বউ”) :ুগাস্তর, ও 
“নর়নতারা' বাঙ্গলার উপন্তাস সাহিত্যভাগ্ডারে দম্পদরূপে 
পরিগণিত । ইহা ছাড়া, তিনি “আত্ম চরিত, এবং “বানতন্ু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” নামক দ্ুইথানি মুলাবান জীবনী- 
গ্রস্থও লিখিয়া গিক়্াছেন। তিনি যেমন উতকুষ্ট লেখক ছিলেন, 
তেমনই উৎকৃষ্ট বক্তীও ছিলেন। 
_হিন্দুস্থান | 

পনায়ক* লিখিলেন 2-- 

আমরা হিন্দু ব্রাঙ্গণ। "নারক” গৌঁড়। ব্রাহ্মণের মুখপত্র | 
প্রথম কিশোরকাল হইতে আজ পধ্যন্ত, জীবনের অদ্ধেকট আমরা 
যেবূপ প্রতিবেশ প্রভাবের অধীন থাকিয়৷ মানুষ হইয়াছি, তাঁভাতে, 
আমাদিগকে আগা-গোড়া পণ্ডিত শিখনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্মগর্তৃগ 
এবং সমাজগত মতের প্রতিবাদ করিতেই হইয়াছে । তথাপি 
আমরা সৌজা সরল ভাষায় ব্যক্ত কগিব যে, পগ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের পরলোক গমনে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের একটা 
দিব্পালের পাত হইল। 

খু খঁ গাঁ ঞ্ ১ নি র্ 

পণ্ডিত শিবনাথ সম্বন্ধে কথা কহিতে হইলে বাঙ্গালার শিক্ষিত 
সমাজের গত অদ্ধ শতাব্দীর ইতিবুত্তেব একাংশের আলোচন। 
করিতে হয়। আদাদের তেমন স্থান নাই সাধ হইলেও তাহ 
মিটাইতে পারিলাম ন!। 

শেষ কথ! বলিব--পণ্তিত শিবনাথের মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজ যাহা হারাইলেন, তাহ! আর পাইবেন ন|; ব্রাহ্মসমাজের 
ক্ষটিকন্তত্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল, ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এবং প্রতিভা ছুই 


ভর 


২৮ শিবনাথ-জীবনী। 


নষ্ট হইল। যাহ! গেল তাহা আর মিলিবে না, তেমনটি জার 
গড়িয়া উঠিবে না--কেন এমন ঘটিতেছে, তাহা! প্রয়োজন হইলে 
পরে বুঝাইয়৷ বলিতে পারি। আজ আমরাও পণ্ডিত শিবনাথের 
মৃত্যুতে মন্মাহত হইয়াছি, কেন না,--নূতন বাঙ্গালার শেষ প্রদীপ 
নির্বাপিত হইল।-_নায়ক। 

2175 ৬0110 200. 005 ০ 1015000580017 তাহার 
মৃতার পরে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করেন, তাহার শেষ অংশটুকু 
এখানে উদ্ধৃত করিলাম। 
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বিদেশীয় সংবাদ পত্রে শিবনাথের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
হইফ্াছিল। যথা £-- 
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আর কত উদ্ধত করিব) ব্রাহ্মসমাজের শোকোচ্ছাস কেবল 
অশ্রুজলে হাহাকারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, তাহা এক বিরাট 
কলেবর ধারণ করিবার আয়োজন করিয়াছে । শিবনাথের জঙ্য 
একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাক1 ব্যয় করিয়া এক বিরাট স্মৃি-ভবন 
প্রতিষ্ঠার সুত্রপাত হইয়াছে । নিম্নলিখিত আবেদন খানিতে এই 
অনুষ্ঠানের শ্ত্রপাত হইয়াছিল । 


শিবনাথ ম্মতিভা পার । 


পভ (শবনাথ শন্দা মহাশয় ভতাভার গভীর ধর্মভাব, উদার 
সহান্ুভুত্তি, সকল প্রকার উন্নতিকর কাধো গ্রাবল অন্ঠরাগ এবং 
নন্দোপৰবি ভাতার অনন্পসাধারণ দ্বার্থতাগ ও জীবনবাপী ব্রান্গ- 
নমাজের সেবার ভন্ত সবাত। পুজিত। উপঘুক্ত রূপে তাহার 
স্মৃতিবক্ষা কর আমাদের কন্তবা। এই উদ্দেগ্তে একটি স্বৃতিভবন 
'নম্মাণেন প্রস্তাব ভইয়াছে। তাহাতে (১) সব্বলাধারণের জন্ত 
একটি পুস্তকালয় ৪ পাঠাগার, (১) উদ্বার ভাবে সকল প্রকার 
বিষয়ের আলোচনার জগ্ঠ একটি বন্ত ভাগ, (৩) আমাদের প্রচারক 
এবং সাধনা শ্রমের পরবিচারক ও সাধনাথীদেব জন্য কতকগুলি 
ঘর ৪ একটি উগাসনাগত, এবং (১) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের 
চন্য কতন গুলি ঘর থাকিবে । কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্গ গ্রচারুক 
ও এচারাঞ্ঈধিগের জন্ত একটি সাধনোগ্যান নিন্মাণেরও প্রস্তাব 
হইয়াছে । এই কার্যাটিকে শাস্বী মহাশর অতি প্রিয় জ্ঞান 
করিতেন। সুদক্ষ উঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল 
কাধ্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের 
পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচাধ্য ও নেতার স্থৃতিরক্ষাকল্পে 


৩২ শিবনাথ-জীবনী | 


আমাদের এই সামান্ত চেষ্নায় আত্তরিক সহায়তা করিবার জন্ঠ 
আমর! শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে স্নিবন্ধ 
অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্বৃতিভাগ্ারের 
ধনাধাক্ষ অধ্যাপক নস্ুবোধচন্ত্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং 
কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার 
চেকগাঁলতে দুইটি রেখ! টানিয়া দিতে হইবে । ইতি 

সিংহ (রায়পুর), এন্‌, জি চান্নাবারকর (বোধে), বিজি 
ত্রিবেদী (বোম্বে), আব ভেহ্কাটা বত্রম্‌ নাইড্ু (মান্রাজ ), 
অবিনাশচন্ত্র মহুমদার (পাঞ্জাব), পরে, আর দাস (রেঙ্গুন), 
রুচিবাম সানি (পঞ্জাব), এন্‌, জি, ওয়েলিঙ্কার (ভাহদ্রাবাদ, 
দবাক্ষিণাত্য ), নীলমণি ধর ( আগ্রা ), জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ ( মধ্াপ্রদেশ ), 
বিশ্বনাথ কর (উডিষ্যা ", হরকাস্ত বনু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
'সমাজ ), পি, কে, বার, নালরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবথাপ- 
চন্দ্র দাস, শশ্ভুষণ দত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরঘ্ঘচন্দ্র মেত্রেয়, 
কামিনী রাস্থ, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্ত্র রায়, 
হেমচন্্র সরকার (বাঙ্গালা ) পি, কে, আচার্য, ও পি, মহলানবাশ 
(সম্পা্কদ্বয়) ১*ই এপ্রিল, ১৯২০ । 


